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প্রথম প্রকাশ £ আগস্ট ১৯১৬০ 


প্রকাশক £ সালল কুমার গাশ্গাীল 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ 'লিঃ 
১২ বাঁঙ্কম চাটার্জ স্ট্রীট 
কলকাতা ৭০9০ ০৭৩ 


মূদ্রক £ সমীর দাশগুপ্ত 
গণশত্তি প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ 
৩৩ আলিমদ্দীন স্ট্রীট 
কলকাতা ৭০০ ০১৬ 


প্রচ্ছদ £ শ্রীগণেশ বসু 


কোয়েল দিছুন ও বাবুই ভাইকে 


প্রকাশকের নিবেদন 


কনক মুখোপাধ্যায়ের "নর্বাচিত কাঁবতা প্রকাশিত হলো। ইতোপূর্বে 
তাঁর নির্বাচিত কাবিতার একাঁট সংকলন প্রকাশত হয়োছল ; সেই সংকলনাঁট 
বেশ কিছুদিন আশে 'ি্রশেষ হওয়ায় আরো বার্ধত আকারে বর্তমান 
দ্বিতীয় সংস্করণণটি প্রকাশিত হলো। 


প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে কনক মুখোপাধ্যায় নিরবাচ্ছম্নভাবে 'লিখে 
আসছেন। সীাক্ুয় রাজনীত ও সাঁহত্য সাঁষ্টকে তান তাঁর জীবনে একই 
সন্রে গ্রাথত করেছেন, গণ-আন্দোলনের কাজকর্ম ও সাহত্য রচনা তাঁর জীবনে 
কোন বিচ্ছি্ন ঘটনা নয়-একই সঙ্গে চলেছে। সেই কারণে তাঁকে কাঁবতার 
বিষয়বস্তুর জন্যে তাকাতে হয়নি কেবলমান্র কল্পনার 'মনার থেকে। 


সমাজের নিচুতলার মানুষ, সাধারণ মানুষের জশবন সংগ্রাম, 'মাছল, 
জেলখানা-এই সব থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর কাঁবতার উপাদান। কনক 
মুখোপাধ্যায়ের কাঁবতার আবেদন মানুষের শুধু বাঁদ্ধর দরবারে নয়, মনের 
দুয়ারেও। 


সময়ের সঙ্গে পাঁরবার্তত হয়েছে তাঁর কবিতার গঠন আকৃতি ও রূপ। 
১৯৪৩ সালে তাঁর গণসঙ্গীতের সংকলন “দেশ রক্ষার ডাক” প্রকাশিত হবার 
পর থেকে ১৯৬০ সালে রবীন্দ্রনথের জল্মশতবর্ষে প্রকাশিত হয় এক বিশেষ 
আঁঙ্গকে ও রূপে “রৌদ্রধারা”। তারপর জেলখানায় লেখেন “কারাগার*। 
১৯৬০ সালে “শপথ নিলাম”, ১৯৬০ সালে “সূর্য উঠবে বলে” ও ১৯৬০ 
সালে “রন্ত গোলাপের কাঁটা”। এই সবগুীল সংকলনেই আমরা শান সময়ের 
পদধবান। কিন্তু যে মূল ম্োত থেকে তান কখনো 'বাচ্ছম্ন হনাঁন, সৌঁট হচ্ছে 
সাধারণ মানুষের প্রাতি গভীর ভালোবাসা তাঁদের উপর 'বি*বাস আর আগামী 
ভবিষ্যতের প্রাত ধজু আস্হা ও আত্মপ্রত্যয়। 


আমাদের 'বি*বাস কনক মুখোপাধ্যায়ের পারিবার্ধিত নির্বাচিত এই কাঁবতা 
সংকলনাঁট পাঠকমহলে যোগ্য সমাদর পাবে! 


১৩ 


রোদ্রধারা 
ববীন্দ্রনাথ 
টান 
কথা 
সাধারণ 
আশ্রমকন্যা 
সাধৰী 
বালো বোরকা 
দেহাতত 
অনন্ত 
তোমাকে 
পদ্মাপারের চিঠি 
মহায়সণ 
বিংশ শতাব্দীর প্রাত 
জননশী 
চৈতালন ঝড় 
লগ্ন 
দুতের্ঘয় 
কতাঁদন 
ভ্‌গভের অন্ধকারে 
ফেপাথ 
দুটি আকাশ 
একটি বর্ধার সকাল 
এ বছর আসোনি ফাল্গুন 
স্বপনপুরীব রাজকন্যা 
রাজপথে 
গহগত 
এই অরণ্যে 
সাতাশে এীপ্রল 
খুমাও বন্ধু, বিদায়! 
ক্ষুধার 'মাছলে 


সে সূর্য যায়নি অস্তাচলে 


কাজী নজরুল ইসলাম 
উদাত্ত ভারতের কাঁবকে 


সুচি 
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তবৃও 

শতাব্দীর শেষে 
সংলাপ 

শিল্পটী 
ভালবাসা 

কাঞ্ছা 

কাবতা 

নির!সন্ত 

নটবর ঘরামী 


কারাগার 


ম'জফফর আহমদ 
বন্দ 

কারাগার 

এই নদী 
একফালি রোদ্দুর 
আশ।বাদশ 
গৃহ-ববাদ 
সহবন্দিনী 
বাঁন্দনী মা 

ওরা চারজন 

যখন ঝরণা ছিলাম 
একটি বিষম সন্ধ্যা 
সম্ধ্যাতারা 

ভোদরর কারা 
শ্রাবণী পার্ণমা 
ফাল্গন 

এও ভালো 

এখন 

ও কিছু না 
মুন্তাভিক্ষা 
সর্বংসহা 
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উৎস 


ফুল হয়ে গেছে 
ঘড়ের প্রত+ক্ষায় 

ঝড়ের সাগরে 

কারার ফুল 

যাঁদও এখন 

কোন এক ইন্দুরানগর জন্য 
ব্‌বি 

কালের আলেয়া 
জন্মভূমি 


শপথ নিলাম 


শপথ নিলাম 

মা, তুমি কে'দ না 

মা. তুমি কাঁদ 
কমরেড লোননের ডাকে 


কমরেড হো চি মিন 
আমি ভিশয়তনাম 
প্যাট্রস লুমুম্বা স্মরণে 


সূর্য উঠবে বলে 
সূর্য উঠবে বলে 


আজ তুমি শুধু ফুল 
ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কাঁবি 


সব্যসাচর প্রাতি ভারতশ 
সে মিছিল থামেনি 
মূজফ্ফর আহমদ স্মরণে 
শেষ অভিবাদন 

বিদায়! লাল সেলাম! 
আমার মালে 

পাথরটা সারিয়ে দাও 
প্রতায় 


১৯৬ 
১১৭ 
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১৫৭ 
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১৯. 


যখন দেয়ালে দেয়ালে 
চোখে আমার রম্ত কাজল 
সাথী 


এস ফুল ফোটাই 

রাজপথ 

শারদীয় 

পৌষের ভোরে 

অল্তরায় 

সে তুমি যতই দর্খ 
পাওনা কেন 

প্রত্যাশা 

তীর্৫খযাত 

সমর্পত 

সূর্যাস্তের গোলাপ 

সে আমার জল্মভূমি 


বাংলাদেশেব ভগ্নীদের প্রাত 
প্রতায়িত 

সে এক আশ্চর্য দেশ 
আম আঁফ্রকা 

সাতই নভেম্বব 

নিশান তুলে ধব 

কাল রাতে ঝড় উঠোছল 
সুকান্ত 


সুকান্ত তৃমি শুধু একাঁট নাম 


সংযোজন ৫১) 


কাব সুকান্ত ঘরে ঘরে 
সোনামাণ 
অন্নপূর্ণা মাঁট 
চঁ্লিশ নম্বর বেডে 
এই শরতেই 
রাজধানশ 

যাী 

নবজাতক 

হুশিয়ার 

আমরা কি শুধুই 
জেগে বসে আছি 
কবরের ফুল' 
সার্পল 
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২২১ 
২২২ 
২২৩ 
২২৮ 
২২৯ 
২৩০ 
২৩১ 
৩২ 


মাঁটর স্বঙ্ন ২৩৩ আমার কলকাতা ২১৯৪ 


মান মিছিল ২৩৪ পথ ২৯৫ 
প্রাতবাদী ২৩৬ মহানগরীর মুখ ২৯৭ 
দেওয়াল ২৩৭ চলছে চলবে ২৯৮ 
আমরাও গান গাই ২৩৮ [দিগল্ত রান্তিম ২১৯৯ 
রং বদলায় ২৩১ পথচারী ৩০০9 
সমুদ্র কাঁদোন ২৪০ কালের যাত্রী ৩০১ 
একটি নির্যাঁততার কাহন ২৪১ মাটি ৩০২ 
লাল তারা ২৪৬ আকাশ ৩০৩ 
প্ং বদলায় ২৩৯ আমার গ্রাম ৩০৪ 
বিজয় ছল ২৫১ হোথা মোর ঘর ছিল ৩০৬ 
বাঁতিটা তুলে ধর ৩০৬ 
রন্তু গোলাপের কাঁটা ব*লবুল ৩০৭ 
[বশ শতকের যাদুঘরে ৩০৮ 
রন্তু গোলাপের কাঁটা ২৫৫ ব্রহ্মাপুপ্রের প্রাত ৩৯১০ 
তবুও সুন্দর ২৫৭ ঘবে ফেরা হলো না ৩১২ 
উচ্চকণ্ঠ ই আভিবাদন ৩১৩ 
মালণ্ ৩১৪ 
8 ই যুববর্ষ £ ১৯৮৫ ৩১৫ 
আলোব পথে রি সাগর বেলায় ৩১৬ 
[মাছিলেব গান ২৬৫ একুশে ফেব্রুয়ারি ৩১৮' 
ন;ভম্বব ধবদ্লব ২৬৬ সোমেন চন্দ স্মরণে ৬১৯ 
নভেম্বব বিস্লবেব পতাকা ২৬৭ এই মাট ৩২০ 
টা শঠ কাব ২৬৮ আজকাল ৩২৯ 
কাঁবর প্রাতি ২৭০ শেষ বিচার ৩২৩ 
কবির জন্মাদনে “সাধারণ মেয়ের, আমাব ময়েব মুখ ৩২ 
আভনন্দন পন্ন ২৭১ টি টি 
01 ক সোদন শিকাগোর আকাশে ৩৩১ 
সেই আশ্চ মানুষটা ২৮০ মে দবসের পতাকা ৩৩২ 
জন্মাদনে ২৮২ 
1বদায় ২৮৩ সংযোজন (২) 
মৃত্যু নয় ২৮৪ 
তুম আছ ২৮৬ নগল আকাশেব শান্তি কপোত ৩৩৫ 
বাঁস চোখে ২৮৭ শুকতারা ৩৩৭ 
বোথ য় মালো, কোথায় আলো ২৮৯ আমাকে হতে দাও ৩৩৮ 
অ'মাব প্রত্যয ২৯১ মাঁট তুমি শস্যশ্যামলা হও ৩৩৯ 
অমরা থামান ২১২ দরজাটা খোল ৩৪০ 
প্রাতি রাধ ২৯৩ সংকেত ৩৪১ 


১৩ 


মাহলা কাব সম্মেলন 
আফ্রিকা, তুমি আজ 


তোমার হাতের রন্ত পতাকা 


রান্তম অভিবাদন 
ঝড় আসছে 
শঙ্খমৃুখম 


পদাঁতক মিছিলের কবিকে 


এখন ওরা 
এবার শরতে 


অমর শহবদ 


তুমি নাকি রাজরানী হবে 


ঝান্ডা উদ্চা রহে হামারা 
একটু সর তো-বাঁস 


আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও 


যেতে যেতে 
তুমি কি জান? 
তোমার শেষ কথা 
শেষ নেই 
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৩৪৭ 
৩৪৮ 
৩৪৯ 
৩৫০ 
৩৬১ 
৩৫২ 
৩৫৬৩ 
৩৫৪ 
৩৫০ 
৩৬ 
৩৫৭ 
৩৫৯ 
৩৬০ 
৩৬৯ 
৩৬২ 
৩৬৩ 


৩৬৪ 
৩৬৫ 


১৪ 


প্রামিথিউস 


সাতই নভেম্বরের পূর্ব সন্ধ্যায় 


মে দিবসের গান (৫১) 
মে দবসের গান (২) 


৩৬৭ 
৩৬৮ 
৩৬৯ 


৩৭০ 
৩৭১ 
৩৭ ৫ 
৩৭৬ 
৩৭৭ 
৩৭৮ 
৩৮০ 
৩৮১ 
৩৮৬ 
৩৮৭ 


৩৯৩ 
৩৯ 
৩৯৬ 
৩৯৭ 


রৌদ্রধারা 


শানর্বাচিত কাঁবতা-_২ 


৯০ 


টান 


এ যেন অবুঝ শিশুর বায়না 
ছাড়ালে না ছাড়ে তাড়ালে- যাক না 
না জানা ভাষার না লেখা কাঁবতা 
না গাওয়া গানের একাঁটি সুর-_ 
জ্বলা হয়ে জবলে কেন যে নেভে না 


পালে তব হ্বাওয়া লাগল কই 2 


যাঁদই আম্টি গনয়মের দাস 
ীবদ্রোহ যাঁদ ব্যাতিক্রম 
আমার সন্ভা আমার সীজ্ট 
না হয় রইল 1নরুদ্যম । 
বজ্রবাহু নাইবা জবলবলল 
নাহয় না হলো উল্কাপাত 
এমাঁন নাহয় নামল সন্ধ্যা 
লম্ধ্যা আ।কাশোে শল্য রাত ॥ 


তবুওতো দিন এমান রইবে 
রাত বইবে রুভ্তাপ- 

কাজ 1ক মনের উত্থাল পাথালুল 2 
ববং জীবন শাল্ত থাক । 


1কল্তু এ যে অবুঝ মমতা, 

ফিরে ফিরে টানে স্বাস্তি নেই, 
জশবনেন ধন কতো বা আছে 

আরও নচে, আরও, আরও শগভনর-_ | 


৯ চা 


ন্হহ্যা 


হলুদ নীল আর জাফরান রঙের কথাশ্ীলর সাথে 
টকটকে লাল রঙের কথা 'মাশিক্ষে মাশিকে 
কথার মালা গাঁথি। 


সবুজ আর গোলাপশ রঙের কথা মালয়ে 'মালক়ে 
কথার পাতাবাহারে ঘরে 
তোড়া বাঁধ । 


ছোট বড় সাদা কথার ফুলবঝ্ার ছাঁড়য়ে ছাঁড়ক়ে 
পরা সাঁজয়ে বাস 
চেনাশোনার মেলায় । 


সে ক এলো? 


সে আসে-__ 

ঘামঝবা শদনের অবসন্স দেহ, আর 
বন্তঝরা পহ্থর ীবক্ষত পা-- 

বলে-_ 

তোমার কথার ঝাুঁড়টা সারয়ে রেখে 
একটু ঘন হয়ে এসে বসো 

আমার 'নরালা বুকের কাছাটতে । 


বাস 
আর ফিরে ফিরে তাকাই; 
আমার িইয়ে আসা কথার ঝাঁড়টার  দকে। 


আমশ্ল্য কন্যা 


সোঁদন শরক্রা চতুর্দশশর চাঁদ 
ফহাপিয়ে কেদে উত্টোছিল 


তার রুক্ষ কেশের আবন্যাসে । 


চাঙ্গা আছড়ে পহ্ড়াছিল 
তার নরম দুশট পায়ের উপর । 


তার নামাবলশী জড়ানো কৈশোরে 

জেগোঁছিল বছোহের স্বপ্ন । 

সে মেয়ের বুক কাঁপিলো 

হাত থেকে খসে গেল কমন্ডলা 

কম্পিত হ্াযাতে মুছে তফললেলোা 
কপালের 1তিলক । 


গলার প্রসাদ ফুলের মালাটা 
ছুড়ে দল ভার 1দকে 
নয ছল দাঁড়য়ে__ 
থেমে যাওয়া সওদাগরেব 
নোৌকোর উপর ॥ 


সাল্ষলী [ছিল-_ 
শুধু সেই চতুদ্ণ্শলর চাঁদ । 


সেই আশ্রম এখন হাকয়েছে প্রাসাদ 
সোনায় সোনাম বোকাই হয়েছে ভান্ভাব 
একচল্ষু দেবতার পশ্ষপাাতে । 


ওই প্রাসতদেক্স গনচে 
চাপা আছে সেই মেসে. 


ভার কাহন্নির শিলা ভুনে আছে 
ভাঙ্গার ঘাতেটিল বাড়ি লনিতচ । 


আবম শুনেছি ভাল কষ্থা 

আম দেখেছি তান ছলজ্লছহ্ন তেখ 
সশুশ্যাথধ নদের তো্মে হোব্খে, 
্মাব-_ 

আনম বয়ে নত বেড 

আম্মা আশাল্তি বুকের আড্ডা 
কন ক্শাফাণ-ছা্পা কুশল শোোঙাঁন 1 


হাক 


আজ ওর হাড় ইমলে গেছে । 


এ] পাড়াকস আকাশ ছোঁয়া বাঁড়গুলোর 

উদ্ধত চৃড়োর নে 

এক তলার অন্ধকার কোপণটাক্স 

যে জব্লন্ত হৃদাপন্ডভটা ধক ধকক করাল 
আজ ভাশ্ডা হয়ে মাঁটতে মিশে গেল । 


অনেক র্াল্রুর ঘহমভাঙা কাতরাল 
খেতে গোল । 


ক্যোলের ত্হলেটা লছর দেড়েকের 
ঘুম্মের ঘোরে ক যেন অস্বাঁস্তিতে 
সা নাড়ছে ॥ 


সাধন সশীমাল্তিনশ- 

পাড়ার এয়োতিরা 

মুক্তো মুজ্তো 1ক্দুর েপে ছিল ওর কপালে 
পায়ে দল 1শশাঁশিভাঁরত আলতা । 

এও এক রঙের তেলা, 

ওর পশীচশ বছরের ব্যর্থ বসন্তের 

পাঁজর চোয়ানো চোক়ানো দু5খের 

জহমটবাঁধা রঙের ত্খলা। 


গৃহলক্ষমী নয়, অনল্দাল্রলী নয় 

শুধু একটা সবণন্মাসন পেট 
জহলন্ত ক্ষুধার [পন্ড । 

না না, জনন বসুন্ধরা 

পশষুষ ধারণ আত্মজ্য নয় ও? 
পেট সব্বি জশীবনগনুলোর জন্য দায়শ 
একস্টা মানুষের কঙ্কাল মান! 


আজ ওক্স ছাড়প্পল্র মলে গোছে-__ 
সাহ্জাজ্ভশী চলেছে 

পঙ্থ ছেড়ে দল সবাই, 

শঞ্খখধবাঁনল উঠল সতশ সাধহশীর যাতাপিতে । 


ষ্্‌ ত৩ 


চগোল্েল বস্তা বোঝাই শ্রক্দজভ লাীলটোা 
শ্পাশা বকে দাঁড়াল চুহগমতক উল 

ও শক ! 

ওই হ্বড় কশানা কি অন্টহ্বাঁনসা করছে 2 


শাড়ি গালা লনা পুতুলের 
আলোাহাক্রশী তদ্যাকানশ্গাুবেলো 
এপম্পাচেক্র মত্তা দাঁতি বের কে 
খহাহ করে হাসছে । 


এবকটো এহমছলল চক্েলেছ্ছে 

ক যেন বলছে ॥ 

ফরঠাবক্দশ্শে [বিকৃত মহখের হ্রুক্াটি কত 
ও এীশাকয়ে তাল । 


হাক্ডপাত্ শোয়ে তোর 
শতকরা তেই কারও 
শ্রকম্াজন কহীরতে লোতেছ ওপর 


তে হছেবেলেটা 

ছুম্মের হেঘাতের ছট ফট কাহিল 
স্বুম তেডে উতু্্ত দাঁড়াল 

আশ্গাম্মী কালের ত্ভোরের মুখোমহীম্ঘ । 


২৪ তখন নলেহ _। 


আযালোর বোবা 


ও ধারের রাজপথ পার হয়ে শেষে 
সেইখানে বস্তির শেষ ঘরখানা 
টিন হাযাভীনা চালে 
হছেক্ড়া চত্ে পপর্র্দা 

ট্যারা ছঘন্লগঘুিল, 
ধোঁয়া আর অন্ধবান্ে পাকানো কুশ্ডলস, 
সেইখানে খাতকে এক বদলো বোরকা । 


বোরকার রং কালো, চক্ষু কানা 
তার ঈলচছে দোেক্া খাকে 
হোদ্দি ধক চাভ্ভনশশ-_ 
সে কথ্যবা জানেনা তেকউ 
ভ্বন্বর্ভে ম্যানা ॥ 


বোবক কবে নাম নেহ্‌ 


হুল কিনা সেও শোচছে ভেলে 
হানে লাকি 2 কাঁদছে নাকি ত 
এই সব খবরে 

দানার 17কবা কাক আছে 2 
এই শ্ববে এসেছে হস কতে ও 
সে করথ্ধা ক মনে আছে তাব 2 
মন কই 2 


মন্দ তার হজে পাওয়া ভার । 


ধটম টম কেরোসিন বদ ত-- 
এক কোণে খটকা 
আনমনে বসে আছে 
কালোন্পানা ০ঠা্ায লোকতা, 
তার কাছে কাছেলা বোরকা 
আক্পনাকে বাঁকযেেছে 1নহশেলষ- 
একছুই না-পাবান আঅজ্েদলে । 


এ দক্ষ শাঁলব বা্কে 
সারারাতি চাঁদ জেঙো থাকে 
আবার কালে [মিশে যায় 


স্হ্‌ 


সে খবর কেউ ব্াঁঝ বন্দে নাই তাকে 
ওতদর শালির ঘরে 
অন্ধকার তাই জেগে খাকে। 


সেই ঘরে এসেছে খবর 
শুনেছে বোরকা 
আর কালোম্পানা ঢ্যাওা লোকটাও-- 
সে শুধু বোরকা নক 
সে এক নারশ! 
ঠবস্ময়ে চোখে চোখ বাখে 
ওরা চেয়ে থাকে । 


শোনো মেয়ে, হলো যে সময়, 
এই ভাগ্নে করে নাও 
নৃতন স্যষেনি সাতে 

দৃষ্ট ঠবাঁনলময় 1 


তদহাভীত 


মাঁট বললে-_ 
আমাকে ভুলনা কাব, 
আম্মি অনাঁদ অনন্ত কালের ধারন 
বুক পেতে ধারণ করে আছ 


তোমার স্ীষ্টর ব্যথার মর্দমকোষ । 
জল বললে-_ 
আঁম তোমার অজানা পথচলার 


মন্দাঁকনল ধারা । 

প্রান্তের শ্যামল রপোচ্ছবাস 

আমার যোবনের বন্যায় নেমে এসো কাব. 
আমাকে ভুনা । 


আগুন বললে- 
আম তোমার লেখনশর দশীস্ত, 
অন্মনরের বুকে জব্লন্ত চেতনা ৷ 
সামার সষ্চো এস নভরঁক-_ 
যাঁদ চাও জবাঁলিয়ে 'দতে 
জশবনের গ্লানন ক্লেদ আর অসত্যের পসরা, 
আমাকে ভিশ্লন্ছা | 


বলদেলে__ 

ভাব্য়ে দেই 
শনাখলের ছন্দে ঝস্কারে 
তরত্ঞচো উচ্ছবাছে 

কখনও বা ঠ্তাঁমিত আবেশে 
দোলা দয়ে, সুখ শদয়ে-_ 
আমাকে ভুলনা ॥ 


আক শ ব্ললে- 


আশীম তোমার নলোৎপল বসল 
তোমার ধ্যানের মলীষ্ভতরুপ, 


২৭. 


গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নিয়ে বাই তোমার সাধনা, 


শলখে রাখি, 


তোমার ভাষার অতশত বাণন 
আমাকে ভুলনা । 


ভালবাসা বললে-_ 
আম তোমার বুকের দুরু দুরু ওহানামাথ 
আমাকেই না ভুলতে পারার বেদনা । 


যাঁদ সুখ চাও, স্বাষ্তি ঢাও- 
আর 


যাঁদ পার-_ 


ভুলে যেও আমাকে ! 


ম্থ্‌ ৮ 


অন্ত 


ভোরের অবেলা জেগে ওভার আক্োোই 
মাধবী কুজ্েব মৃদু িল্লোতে 

সদ্য ঘহ্মভাঙা ফুজের বসাবে 
ছড়িয়ে পড়লো 

সারা ব্াল্রর স্বপ্ন জড়ানো 

ইহচেচ্ছটোা । 

রোদ্ুরাঙা কাল 

হগাঁড়তয়ে শোল-_ 

আক্েহায়ান খেলাম মুখ আীীঙনায় 
মক যন্ত্রণার লুহো্পুট, 

মুখ লহুকোই ঘরের কোণে । 


আগাুন-জবলা দলে 

বন্ধ্যা মাটন কণায় কণাক় জবলে 
সেই বক্ষ দাহন 

জহালো-_ 

শনম্ফলল আত্মাহুতি ॥ 


ম্লান অবসাদে- - 

একখনড খুসর মেঘের বকে 
ফহীপিযষে কৈতুদ গে 

এক পশলা কালা । 


রাত্রির [নএসশীম কালো 'পরদাটা টেনে দলে 
সবে দাঁড়ায় 

সার্থক শশশক্পল প্রক্কাতি, 

শুধু চেয়ে থাকে 

অমাবস্যার অন্ধকারে 

শন্শুতি তালের নর্বাক তারাহাুলোো । 


স্‌ ২১. 


তামা তক 


আমার এই বুকের পাঁজিরগুলো 'নঙড়ে 1নগড়ে 
ফোঁটা ফোঁটা রন্ড গোলাপের 1নযাদে 
তুমি সোনা হয়ে ফুটবে বলে। 


আমার এই মম্বাল্তিক রুদ্ধ [়নে*বাসে 
অবরুদ্ধ করে রেখোঁছি 

সমস্ত অন্ধকার 

তুমি সুর্য হয়ে উবে বলে । 


আমার এই জীবনের অতলেলে 
ছাঁড়য়়ে 'দয়োছ তোমার বাঁধন 
তুমি ম্ীক্ত হয়ে খুলবে বলে । 


আম 'চবীদনত্ে বেশধোছি 
আজকের বাঁধন 
ভু্ম এইঁদন হয়ে থাকবে কলে । 


পাঙছুরাপান্ের চিডি 


“বিম্ধু, আহা ₹তা ভ্ডান্ 2” 


এ কথায় হহ্লা লা তো বলা 
যে কথা বাঁজিতৈ চাই ॥ 


এ পারের আম্রকুজে 
ডালে ভাবলে মঞ্জরশ সম্ভার 
ফাজ্গাুলনে উতলা বতন 
শওসপাব্েরে এনেতছ সংবাদ । 
নদীর ঘাটের পণে- 


বর্ষে বর্ষে জেগে ওতে তষাঁবনের উষ্ণ সম্ভাষণ, 
ছুটে যায় ফেলে আসা খেলার ঘরের 
সঙ্গানদের কাছ্ছে। 

যায় শাতো সেই কথ্ধা লেখা 

সামান্য শাঙিন অক্ষরে ! 


“শন ভালবান্া 

এ ম্বুধু কহ্যার কথা 

মনের কথার কতটুকু 5 
তামার আমার কথ্ধা__ 
জানে সে পদ্মার তেউ 
মেঘনার ভবা বুক 

আর জানে £1ন্বধা বসাল্ধরা ! 


ভালবাসা নও তিতে_ 

যাঁদ পার গিিনে ঈনতে 

তোমার দেশের 

চৈজের ঘর্ণকিভে, দশধ মানে মান্চে 
রোদে জলা ঝলসানো 1শখাক় খায় 
যাঁদ পার চিনে গশনতে 

আমার শচাতির ভাষা 

পারাপার হশিনা_ 

বাতাসের অবরুপা অক্ষরে ৷ 


“কুশল জনি 
লোৌকোবাঁধা ঘাট কলারে 


২৩০৯ 


শবদায়ের শেষ সম্ভাষণে 

তোমরাও বলোছ্লে-_ 

পেরীছিয়েই কুশল জান” ॥ 

[কল্তভু আজ 

কোঁশলের আম্টেপুজ্ডে বাধা জশবনের 
কুশল কোথায় আছে 2 


আমান কুশল যাঁদ চাও 

বন্ধু, তবে জনও কুশল 

আমাদের ছেড়ে আসা গ্রামের সবার 
জানও- আছে তো ভাল 

বুড়ো শব গাছতলা, গাজন গানের সঙ্গাবদল ত 
পার্বণের উৎসবের দনে 

এ পাড়ার ও পাড়ার রেষারোৌষ হয় কি এখনো? 


পাঠশালা চালামঘর খাঁন 

এখন 1ক হয়েছে দালান 2 
বুড়োদের তাসের পাশার আহ্ডা 
ভেঙে গোলে পর 

আবার ক গলুড়ছে নতুন করে কেউ 2 
আমাদের পাড়ার রাখাল 

এখন ক বড় হয়ে হযেছে সংসার 2 
আব-_ 

সেই বাসক ফুলের বনে 

ঝুম ঝুম মল পায়ে 

যে মেয়ো টি আক ত- 

পুকুর পাড়ের ঘাতট দুলে দলে 
'পশণ্য পুকুর” ব্রত বলত 

সেক কারো হয়েছে ঘরণশ 2 
দক্ষিণ পাড়ার বুঁড় দাঁদমার 
পেয়ারার বাগানে ক 
উৎপাত করে না ছেলেরা 2 


দারোগা বাবুর 

যে ছেলেটা সদ কেটে হয়োছিল ফেরারস 
সে হুছলেটা শফরেছে কও 

দুক্পুরের িনএঝুমে সেই 

ব্াটাল পাতার ঢহষ্প পরে 

রাজা রাজা খেলা করা হ্েলেশগুলো 


৩ এ. 


কেউ ক হয়েছে রাজারাজরা ?2 
আচিলের ফাঁদ পেতে 

কাঁচক্পাকা ধরে ধরে 

কক্পালের টপ যারা পরত, 

সেই ছাড়া হুক়্োনাড়া মেয়েগুলো 
একে এতে কখন কোখায় শোছছে 2 


আমাদের উচোনের কোণে 

যত ফুল ধরোছিল, তারা 

এনেছে "ক ফলের সম্ভার 2 

এখনো কি পড়ে খাকে আগেকাল্স মতো 2 
ফসলের মরসৃুমে 

"লালনের হয়কি উৎসব 2 


সবার খবক [দও-_ 

এপাড়াল্প ওপাড়ার, ছেলেদের বুড়োদের 
খামাদের বন্ধুদের 

আর দশ, 

সেই যারা নবজাতকের দল 
জননীর ভাঙা বুকে নিয়েছে জনম. 
আমাদের কথা তাবা কি শুনেছে 2 
+ব.উবা বুঝেছে তারা 2 

৩। রব তাল 

ভাবম্যতের কথা 

[কইলা হিবেছে সেই 

নতন 1দনের ফোটা কলেরা ও 


ইত নাই এ শচাঁতির 
ইতি নাই ?জ্জ্জাসার 
তবু শীলাঁখ মামুশীল কথায় 
ইশীত, বন্ধ পদ্মাপারের । 


৩ 
নিবনাচিত কবিতা -৩ 


সহীম্হ্দী 


তোমরা িখেছ ঢের জানি 

করুহণায় £ মমতায় 2 কিম্বা ভালতেতে ৯ 
আমার মৃতু্যর কথ্থা, সনমাহন বশ্চনার কথা, 
অনেক 'দয়েছ খণ, অনেক পেয়েছ যশ মান? 
তখন সয্ষোছ শুধু সব গ্ল্াাান লাঞ্ছনার বোঝা 
সোনার দেশের এই শ্যামল মাটির এক মেয়ে। 


পার হয়ে শ'তাব্দশীব খেয়া 

এখন আছড়ে পড়ে বেলাভ্মে সোনালস সকাল 
আঘাতে আঘাতে ভাঙে হৃদয়ের একজে-ওকুজ 
শরায় ?শশরায় কাঁপে দাাঁনবার জাঙার বেদনা 
মহীয়সী মানবশর । 


আমার বেদনা নাও সুজনের মম্কোষ ভবে 
আমার এনদ্রার কথা, আমার মৃত্যর কথা নয় 
এখন জশবন জয় - আমার জাগান্র কথা লখো । 


৩৩৪ 


ব্বিংশি শতাব্দীর প্রতি 


₹শ শতাব্দী, 
তুম হাসছ হাঁতিহাসের স্বর্ণ চূড়ায় 
15করে পড়ছে তালো, দিক হতে 'দকে ॥ 


আম তোমার গবেরি আড়ালে 
অন্তঃপুরের বাঁল্দনন । 

পাষাণ পুরীর হাম শীতল গভনরে 
সময যেস্থ খংজে পাক না 

সেখানেই তোমার এ*বষের কাপুলা ছায়ায় 


গুমরে গুমবে মরে রমণশর একান্ত কামনা 
জননীর ্শাকার্ত হদষ । 


তোমার চোখ ঝলসানো আকুলার সপর্শ আম পাইনা 
তবু সে আলোন তশব্র জবালায় 

তলে তিলে দাধ হযে 

আম অসাম:নঢা । 

আমার যন্তণা অবশ দুশট হাতে 
মহাশান্তর প্ুদ্ধ আর্তনাদ, 

আমার 'চোখের জলের চেউলষ -5উয়ে 
তোমার মাথার মুকুটের একাঁট একাটি মাঁণ 
ম্বোতির মুখে তণের মতা ভেসে যায় । 
আমার বন্কের পাঁজর গেলে গেলে 

খেকে থেকে ওঠা দমকা ব্থায় 

কেপে কোপে খিচ্চে 

তৈমানর অহঙ্কার | 


তুমি শাঁক্তমান 

তোমার জমাট বাঁধা কলঙ্কের সাক্ষন 

আমিও শাক্তমান। হসাবহলীন অত্যাচার 

আর অপমানে. আমার 'শশরায় শিরার 

আগুনের প্রবাহ ॥ তাই আম ক্ষমাহশীন ভশষণা । 
অ।মার বুক ভরা স্লেহেন আকরে 

তামার বিচারহ সন লব্ধ পেষণ 

সভ্যতারে করে পাঁরহাস। 


৩ 


তোমার আকাশ হোঁওয়া এইশবষের সম্ভার 
আমার হাতে তুলে দয়েছে গভক্ষার পাত! 
তাই তোমার উৎসবেব্র 1দনে 

ফেলে দেয়া ভীচ্ছজ্টেকর কাঙাল 

আম এক পরাীজত মানুষের প্রেতাত্মার মতো, 
শশু-্ক-ক্তন, নশ্ন-দেহ, ততলহসশন জটাজ্ুুট কেশ 
শবকান্ন গবস্মফৃত দুষ্ট শ্রশহৃশন চলন, 

দুটি ভাত, ম্পুধু দুাঁট ভাত 

রাম্ষসল ক্ষুধার অন্ন একমুঠো ভাত 

লোনলালল ধান ক্ষেতের পথ ছেড়ে 

আমার দশের নরম মাঁটর পথ ছেড়ে 
ক্রেদ্বান্ত অন্ধকার সুড়ঙ্ছোর পথে, 

সে পখ্খ বাত 

ধরণীর আশশব্রাদ হতে । 


আমার 1ভন্ষার পালে 

হারে ওতে ফোঁনিল সহুছু 
তোমাকে ধক্কার 1দয়ে। 
আমার হাখে র জনালাকম জবালাম 


ফেটে ফেক্ুট পড়ে 
প্রাতাহংসার আশ্ননয়াঙার । 


তুম বনে সভ্যতার চুড়ায় 

নেই সব নদশ এসে 

আমাল বুকে তুলেছে সমুদের ঝড় । 
অ7র-_ 

মার বুক খেকে ইচ্হাীনযে ঠনষে 
যত শ্শশুর দ়েছ কবর, 

তাদের কাঁচ বুকের শেষ ওতানামায় 
আমার বুকের উস'তা ॥ 

আন 

হেই নশল হক্সে আসা কাঁচ অধরের টানে 
জলনলর গক্রোম্তি স্তন্ান্রর চড়াম়্ 
এবল্দ বন্দ সুধার ক্ষরণে । 


৭৩০ ৬ 


গাঁবত বিংশ শতাব্দী, 

তোমার দেওয়া অন্ধকারে বসে 

আমি ষে শুনেছি আলোর আহবান 

চোখে আমার স্বগেরি স্বপন 

বক্ষে সমুদ্রের প্রেম, 

গর্ভে আমার মৃত্যুহীন প্রহনাদের প্রসব যন্ত্রণা! 


ভাঙবেই 

এই পাষাণ পুরীর রুদ্ধ দুয়ার 
আর আমাব মুক্ত দ্বারের পাশে 
[ীবননত লজ্জা ছড়িয়ে পড়বে 
তোমার স্পার্ধত অহঙ্কার । 


তখন নতুন আলো 
তোমার আমার চোখে । 





* বিশ্ব মাত সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাঁচত। 


৩৭ 


এক 


হিমালয় জেগে উঠে স্বস্নাতুর চোখে 
কণ্ত হতে খুলে নল সর্ঘদীপপ মালা 
ধ্যান মগন ভারহতর কন্ঠে দল তুশ্ুল। 


অমৃতের সন্তানেরা উষ্ঠোছল জেগে 
আব জেল্গাঁছিল এক প্রচ্ছন্ন কল্যাণ, 
সে ?ক তুমি 2 মহশয়সন, শাশ্বত জনন 2 


দুই 


তোমার অমৃত লোকে হড়ায়েছে মৃত্যু 1বভসাষকা 
তুম “ক সয়েছ জবালা দুর্যোধন মাতা গালি 
বহে কি তোমার অশ্রু পণ্যতৃতাযা গাঙ্গা ভাগািবথা 
অযুত ক্রঠরে কাঁদে, সোঁক তন যোৌবন কামনা ৪ 


রা 
রা 


প 


তকুব তুমি কথা কও সাডা দাও মৌন তিমস'ম 
তল তুমি নেন এস শরনললিন আঅন্বা নত ণশাচছলুল । 


৩৮ 


বসুল্ধবানর আলির চিনে 
নকান্নো যতত্নে মহত্টো মহক্টো সোনা 
সে খবর জানে চৈতালস কাড় । 


বাঁধন মানেনা 

ভেোকুট উদ্দাম, স্াশ্টিল ন্বেষ্পা 
চু হাতৈ ছড়ায় সোনা বশ যত 
দগগাল্ত ছোঁওয্া প্রা্তরে বনে । 


সংব্বাত-ঘন গান নো 


দশীর্প : 


আবমন্নলা যাজল 
নেই পল্থে ভতবতশির । 


ব্দালো ছড়ানো তোনা রোদ্দুর 
সুষ্ট' পাশা মর্তেরি মা 
আাত্তে উদ্দাম ফনসলের গানে । 


চৈতভালশী কাড় শকুন উপাও-- 
বাল্রর জাল 

ছল 
বা যাতল 

সেই খে উক্তশর্পশ 


স্বত্প্েল মালা 
এ লাশ তত তত বদ্ওন্যা ॥ 


দুতেভ কয 


নন্মনে মনে তন গলুমট হাওয়ায় 


থমথমে কালো মেটায় 
ঘন ঘন ভালা বাপটায় । 
বেদনার দু৪স্হ ক্রন্দন, 
এই মনে আর দেই মনে বাঁধো 


রাখল বন্ধন । 


চেতনার দুঃসহ 'নিম্তুর কাঁনিনেই 

দু" ফোঁটা বন্ড ক্ষাঁত হেই। 
তব যাঁদ হু অসশ নশলেব উম্মমীলন 
সেই দিন হবে বম্ধনহশন এই জীবন । 


বাতানে জড়ালুনা জশীবকুনর খ্াণ 
সাগাবে সাগরে সাধনা 
মনে মনে কালো মেঘটায় 

ঘন ঘন ডানা ঝাপপটায় । 


৪৯ 


কতদিন 


৩ওই সব পোবুষ বাধিত 
স্তাঁতিগ্গান, স্নাজ্ান্োো মহ্ন্মা 


আনব কতাঁদন শোনা হবে ত 


ই?তহ্ন বিড়াস্বত ক্রেদাজ্ত দুহাতে 
শখের কবেস্নাঁতি ফাঁপা গাড়া আহাীমবকা, 
ক্রশিব উপ্পাভ্ভাঙাতা, পণ্যা, পাশবাজ্ঞাণলব 
কছাবত্পোভা জলাহসেব বপেব পসাবে 
বহীচব 'বকানে মভ্ত নেশাশখোরদেব গুণগান 
আব কতাঁদন সহ্য কা হবেও 


গ্রনণ্তক নয শুধু. আত্মপ্রবাণ্তত যাবা 
তালা যাঁদ স্ষম্মা “পাযষ, তুম আম অশ্বাধশী 
টি হ আমাকে 

আব কত্ভাদন ক্ষমা কবা হবে ০ 


1ধন্কানবে লজঙ্ঞাঙ ছ্লধ। বসসজ্ধলা 
শোনালাঁক 

এহুমাচিল প্রহুবশীল প্রত্ভাতশ আজান ৮ 
মাটন অল্ত্রণা ক্লু 

ঘযোৌবরলেল দৃপ্ত আভ্হাদম 

দেহ্াাতাঁক ৮ 


তব বল্‌ 

শ্রাতাদলন ছোকুখ ভহীল পক্ল 
৬2 তআাত্মপ্রবণ্৪নলা 

শতলুল শৃতিহল আহ্মন্ষম 


এ সু 
তান সর গাও ৮ 
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ভুগভেন্ অক্ষ-্কাল্ে 


সোনা সোনা কয়লা 

সোনা সোনা কয়লা 

হেই জান হেই প্রাণ এইনে এইলে 

1বজলশী বাউড়ন তোব অগা সোনা রং । 


এক দুই তন চাল 

ঝাড় ঝহাড় কয়লা- 

এই শ্বাদে দন নেই, এরই খাদে রাত, 

এ শাদের চোখ নেই, তোর চোর আলো । 


এ শান্দল উপরে মালগাঁড়ি চলে 
বড় ঝাড় কয়লা মালগাড় ভরে 
সেই তো সে সোনামেয়ে কমলা কাঁমন । 


বাবুদের চোখ টকা 
₹স ধাবে যাসনে যাস 
[বজলস বাভড়শী তক্ষাত্খ তফাত । 


হেই জ্জান হেই প্রাণ এই গাঁড় ভর 
এইবার হাটবারে হ্তা পেলেই 
আনবই আনবই বাঙাপাড় শাাড। 


সআাট মনা রে জঅননন কালো তোর ক্াষ 
এএইনুন এইনে হেই জান হেই প্রাণ 
আঁধারের গহহরে এই জান শোষ! 


এ খাদের উত্পনে আলো দহন হাওয়া শদহল 
নাম যার গ1বজনলশ বাউড়নসর জাত 
তার অঞক্ঞভো ঢেলে দস সোনা সোনা রোদ ! 


হেই জ্ঞান হেই প্রাণ- 
নোনা সোনা কমল 
নোনা হানা কয়লা । 


হু্পাথ 


শোনো, 

আজ তুমি বড় র্লাণ্ত, নাট 
অমন করে ছট্‌ ফট করছ কেন, 
ঘুম আসছে না তোমার 2 
আমারও না। 


আমার কোনো নই ঘুম আসে লা। 

দিনের শেষে আঁচলের খঃট বিছিয়ে বাছয়ে 
তোমরা যখন এাঁলয়ে পড় ক্রান্ত ঘুমে 

আমার কোলে, 

আমি তোমাদের ঘুমন্ত মুখগুলোর দিকে তা?কশছ 
জেগে বসে থাক । 

তোমাদের মুখের 1ক্ষদেয় কুপ্কড়ে ওঠা শিপাগানল্লোণ 
1শ্বুড গজ্জার় আমার বুকের ফাটলে ফাটদুল। 
আঁশ জেগে বসে থাক 

হাশিড দয়ে গাঁখি_ 

আপদ বালাই যাট ' 

যতক্ষণ না পুবেব দরজা খুলে 

সূযের হাতছাঁন ডেকে তোলে তোম।লদর । 


আজ তোমার হাতের 1টনটা শালি, 
সার্ণাদন ?কছু পাওন ব্হাঝ 2 

ঘুম আসছেনা তোমার-__ 

প্রাণটা ধক ধক করছে গলার কাত্ছ 
ঘুম যাঁদ একেবারেই আহে! 
এসো, একটু গল্প কাঁর 

ব্লাতটা কেটে যাবে। 


এই দেখ, 

এই রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় 

আমার ভাঙা বুকখানার উপর 

টুপটাশপ বকুল ফুল ঝরছে । 

আঃ! এই গাছটা আমার বড় ন্যাওটা 

কচি বয়েস থেকে আমার কোলের কাছে মানুষ [কনা 
সারারাত আমার কলজের পাশে দরাড়য়ে 

ওর ওই টউুপউাপ খেলা ! 


০০2৩ 


ওকি! অমন করছ কেন 2 

ভয় নেই 

আমার শান বাঁধানো বুকের উপর ' 
পাষাণের 1ক হৃদয় নই ₹ 


এমাঁন কতবার হয়েছে । 

সেই ুঠলাশাড়ওয়ালা £ 

গাঁ থেকে আসা সেই হাড়াীগলে ছেজ্েটা 2 
আদব ফুটফুটে একটা কাঁচ মেয়ের জন্ম [দস্ধেই 
যে মা-টা তার গলা ?টিপে ধরোছিল ! 

তাকে শীনয়ে গেল পাাীলসের গাঁড় করে 

আর মরা মেঘেটা আমার সারা অব্য 
মাশখিষে দিয়ে গেল 

কল যেন নাম না তামানা ফুলের গন্ধ ! 

আজও নশাতি রাল্রের অন্ধবনরে 

সেই গন্ধটা আমাকে কেমন যেন 'বিবশ করে দেয়। 


আর সেই বুড়ো মাচ 2 

অনেক দন কে এসে বসত এই বকুল তলায় 
সারাদিন খুটুাট্‌. খনটুখাটং 

খক খক করে কাশত 

মুখ 'দয়ে বন্ড উঠত তার 

হাঁপাতে হাঁপাতে লয়ে পড়ভো সামার তোলে £ 
আবার উহ্ঠ সেই. খুুটুখাটং খুটউুখাট 
একাদন সে আর এললোন্মা । 

এখন ভার ছোট্ট নাতিটা বসে এ মোড়ের মাথাক্স 
বাবুদের জুতো প্ালশের বাক্স নলুয় । 

আদম দেখেই চিনোঁছি, 

সেই চেনা ক্রুশ 

উত্তরাধকার সল্প পেয়েছে 

কাশশিটাও পাবে হক্সতো । 


এ দেখ, 

»শাগালপটা হা হা করে হেসে উঠল ঘদমের তোরে । 
ও কোনাদনই ঘহমেয়ে না ভাল কনে, 

রোজই ত্যন্ড কবে ততালে আমাক । 


এ প'্ডার পুরনো বাঁসন্দা ও 
সেই যে সেব।র আকালের বহছর- 
লালপ্পাড় শাশড় পরা শাঁখাহাতে কাঁচ বউটা 
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হাঁ থেকে এসোছিল, 

ঘোমটা [দিয়ে ওধারের কোণে 

হাত পেতে বসে থাকত ॥ 

পঙ্থত্ঘাট চনত না, 

সন্ধে বেলায় ওর স্বামন এস গনয়ে যেত 
ত₹কোাখাযস যেন । 

তারপপর-__ 

ওর স্বামশ আর আসতনা। 

ঘোমটা খুলেই হাতি পেতে বসত ও । 


কশ দিয়ে কন হয় গেল 

ওক শ্েবত পহ্দর মতো মুখখানা 

ক্রমে কমে হয়ে উঠলো রুক্ষ 1হতস্র 

?শশিকানশ কুকুরের মতো জহলত ওবা চোখ দু"হটা 
এ ইব্বরনেই 

ঘুমন্ত র্াত্রর আভড্ডালে 

শত মবণে মন্রহ্ছ ও 

নাবন দেহবলাভশ পয়সাটা আহানটাব আনাগোননম় । 
বুল সামার ফেন্ড গোচ্ছে 

শব বুক ফেডিছে। 


দেহ গেছে, রুপি গোচ্ছে 

তন্বপল 

এ তা এ [ছালি__ 

পাশগালশটা এখন কখনো হাসে, কখনো কাছে 
এখন আক কেউ আরে না ওর কাছে 
ণবকন্গ্রস্ভ আঁ্তাকুডেল উীচছম্ট ও এখন । 
তবুও 

দ্ষদে িকল্তু মনরোন ওর 

ছোঁক ছেকি কপরে ভবড়াম 

ঘুম অনসে না চোখে । 


21 শাহ রাতের শাশ্ডা বাতাসটা 
বড উদার 
ভারে নাও গিনশবানে, যতক্ষণ ছে [িনশবাস, 
প্রকাতিল অকাঁতিম আশলবাদ 


তোমা আমার সবাব জন্যে । 
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ঘুম আসছে না তোমার ? 

পোড়া ক্ষিদের চোখে ₹তা ঘুম নেই! 

এ যে চোমাথার বড় বাড়শটা 2 

[বজলনবাতি জহলছে-__ 

ওখানে শুক্ে আছে পেটমোটা জাহাজের ব্যাপারন 
পেটটা ফুলে উচ্চেছে মদে মাংসে আতিভোজে 
1ক্ষদে হয় না বলে ডান্তার ছ:চ ফোঁড়ে 

ওর পেশল দেহে 

ওরও ঘুম নেই । 


ওক । 

তোমার কপালে অমন কালাশরা পড়ছে কেন 2 
বালাই ষাট, 

আমার এই বুকের মাঝখানটায়, 

যেখানে কালো দাগ দেখছ ই 

খানে দেখতে পাবে তোমার মুখের ছায়া । 

সোঁদন এ পথ দিয়ে যাচ্ছল 

তোমার মতো একরাশ 'ক্ষিদের 1মাঁছল, 

তাদেন লুক হয়ে ছুয়ে 

একটা জহলন্ত আগুনের টুকরা এসে পড়লো 
আমার খুকের মাঝখানটায় 

এই যে এই কালো দাগটা । 


আত দএখে হাাঁসিগ পায় - 

সারা দুপুর আসন ?বাছয়ে 1বাছক়ে 
সার সার গনতকার বসে এখান 
সবার বরাতে কন মাছে বলে যায় 
কারণ গুদের ববাতে যে ক আছে 
আর হাঁদস পায় না ওরা। 


সোদন এক তাজ্জব কাণ্ড হলো এখাতনে 
ঘোমটা পরা চাষীর ঘরের বোরা এসে 

ঢোলক বাঁজয়ে হারম্োনয়াম বাজয়ে 

গান জুড়ে ?দল 

বন্যায় দেশ ভেসে গেছে গুদের । 

আর এক ইবরাণশ মেয়ে 

তার গোটা কয়েক কাচ্চাবাচ্চা 

আর কতকগুলো িরাগিাটির বাচ্চা ছেড়ে 1দয়ে 
দুর্বোধ্য ভাষায় কঈ সব বলতে লাগল, 

রাস্তার লোক $1ভিড করে এলো 

কেউ কেউ 'শ্গারাগাটির ওষুধা তেল নিল তার কাছ থেকে । 


2৪ ০% 


আগে আগে এখানে আঙসরটা জমতো ভাল 
কত ফলওয়ালা, ফোবিওয়ালা আন্ত যেত 
এখন আর আসর জমেনা কোথাও 

সবাই ছুটছে, 

ক্ষদের অবসর নেই । 


ঘুম আসছেনা তোমার 2 

ক্ষিদের যে ঘুম নেই! 

আর একট, 

এখান সকাল হবে। 

দিনের উত্তাপে আবার উঠে দাঁড়াবে তুমি । 

কেউ 'তাকাবে, কেউ বা তাকাবে না তোমার মুখের দিকে, 
কতলোক ছুটবে তুমিও ছুটবে, 
দুনিয়ার সবাই ছুটছে 

বাজপ্থে । 


আহার হদয়টা যাঁদ শাবল 1দয়ে ভেঙে ভেঙে দেখ 
তবে দেখবে, 

হুদয়ের শিকড় চলে গেছে 

ভগোলের আর কালের সশমা ছা'ড়ক়ে 1 


জনা 

আমান মনের কথা জানে এক মেয়ে 

সেও রোজ ছোটে এখান 1দয়ে 

কালজর খাল্ধায় । 

বণ ক্ষিদে, 

আমার কুকের এই পোড়া কালো দাগটায় 

ভার উদ্ভ্রান্ত চোখ দুটো রোজই আটক যায়, 
আমার কথা লেখা আছে 

তার মনের পাতায় পাতায়। 


ঘুম আসছে মা তোমার 2 
[ক্ষদের যে ঘুম নেই ! 
আনব একটু, 

এ লাভ পোহালেই । 


2৪৮ 


দু'টি আকাশ 


দুরের আকাশে রামধনু রং মনের আকাশে রং নেই 
মনের আকাশে ব্যথার বাদল দূরের আকাশে মেঘ নেই। 


মনে মনে ডাকে বজ্র যখন আকাশ কেমন শান্ত 
আকাশের চোখে তারার প্রদীপ আমার দু'চোখে অশ্র। 


দুর দিগন্তে মুন্ত আকাশ আমার এ মন বন্দী 
শত গ্রহ তারা ঈালিত আকাশে আমার এ মনে দ্বন্দ । 


মাঁটব পৃথিবন প্রাণের তুফান যখন তুললো শন্যে 
তখন দূরের আকাশে আমার মনের আকাশে সাঁন্ধ। 


৪৯ 
নিবাঁচিত কাঁবতা-- ৪ 


একটি বহাল কাল 


যাঁদ 


বষর্ণ ব্রগান্ত প্রত্তীক্ষা দে তোলে 
চেতনার নওসনঈম তমসাম্স, 


বাতাসের ঝগড়া মন 
৮5 ছঙ্দ ছল পল্লব 
[বদ জ্বলা কোরনা দর্শ বুকে 
দুব্লু দুরু সঙ্গানিতে হতালে উল্লাস, 


ঝর ঝর বর্ষণ সাঁণশ্চত ধরণসব 
নএসশম বশ্ষেল অতলে 
প্রসারিত সহ-্ত্র *'শকত্ড় 
ছোঁয়া লেশো 
আমার এই আনব 
রাঙ্গামাটি বাঁক্ডম, 


শব হও নক বলবে, 
আদক্কের সকালে 
তুম শুধু তুমি ও 
আগাম শ+হ জশবনের সত্যত 
তবুও ক বলবে 
হৃদয়ের লেখা হতে আবচ্ছা 
এই রং বদলালে আকাশের 


ক 


এ বল্ল আনেনি হাল্ভুন 


একলাট ছিল সে দাঁড়য়ে 
ইস্টিশনের কোল ঘেষে । 


শান ফাটা ফুটপাত, কাটফাটা চড়া রোদ, ধু ধু মন, 
সঙ্গ যে ছিল সাথে, সেই বা কোথায় গেল, হারাল কঃ 
পথের অন্বেষণে যেতে যাঁদ হয় আজই একাকন, 


তবে কি লোকের হাটে ঘোমটা দেবেই টেনে লজ্জায় ? 


মেঘনার কালো ঢেউ ভোলে নাই এখনও 
এ অেয়ের কালো চে 

বুকের অতলে জদ্লে সন্ধ্যার সর্য 
কপালের লাল ?টিপ। 


ওপারের গেয়ো পথে ভিজে মন 

পোড়ো আম গাছটার ডালে ডালে 
বাজে পোড়া কামনার কিশলয় 

মুকুল ধরোন বুঝ একাঁটও । 


এ বছর চৈল্ের দাহন 
এ বছর এলোনা ফাল্গাহন্ন। 


৪ এসে, 


হম্প্যপুজ্রীল রাজনকে 


এস্বোেহল নাথ্ধে 


বাঁলয়েোছিল +1ংহালতন 
পাটানি বর তবশে । 


হঘবুবলা বন পুড়ল কণ্পাজ্ 
সুয়োরালল দুম়োরাশনতর বেশে 
থাকত ঢেশীকশালে । 


কেউ বা তাকে দেখেছিল 

শাক তুলহাঁশর বেশে, 

কুলমন শাতের হালা ধরে 

কেদে কেঁদে খতকজ্োছল 

হারিয়ে যাওয়া স্বাত বাজান ধন মাণক । 
কেউ বা বললো 
বেড়াত সো অন্ধ হযে 

পাঙ্খে পাতে শোভিশ্কে কালে ॥ 

ততই ক্যা কোয্ধান্ শো 2 

হাাালয়ে হোল হ্যাজাল তমযেনর মাঝে । 


সুর্য তখন একলা অন্ধলারে 

ভাবছে এবার কাল আকাশে উীঙি 2 
দেখল পারের খাবে 

অভ্ধনানে একা কবর ঘরে 

শোলাশা যেন করছে ফাটি ফহাটি । 
সর্খা তখন সাতাঁটি ঘোড়াল 
কাম দল ছ্ছেক়ে 

শ্াতাল “শরির বশদীশ্ালাম্ ত্দশ্াা ₹পেজ 
হারিয়ে যাওয়া দুয়োরানিশির । 

বাণী ভো নক মুতের কঞ্বকানল । 


পে 


দুাঁটে হাতে দু আমহু্ো রোছি 
চোশ্খে দিতেই 
আঅজ্ধব্দারে সকালে হেলা তার । 


সোনার কাশী লাশগালা তাখে 
চাইলা নে চোখ মেলে । 
শবাজ্কললা দুবন দনবহ 

1হহ্মালকস্ও উত্তল শ্াঁনক নভে । 


স্বসনকুুবশিক হাদরয়ে যাওয়া মেয়ে 
জ্কানল্ো ান্ডাশ্ন পতল, 


আকনেক বাতেতেল সাকা অক্ল্ার কিক 
আমারি কাছে ঘঞস্দেছে দতার খেজ্ক । 


াহভপাহ্খে 


ওই তো দিভে গোল পথের আন্লো 
নিঝুম ঘুম বেয়ে মরণ নেমে এলে লাকি ত 


একট? সরে যাও, একটু দুরে বস্স, 

এখনো পাহারাজ শ্ষুধার চোখ আহে জেগে । 
আড়াল ছাড় তদোঁখ, ব্চাঁনতে পার কনা, 
চায়ের পথে হেশটে কে যেন এসোছিল সাথে 2 


এ কাল বাতি যেন চ্2চান্ভা কালো হিহ্ 
কখন যেন দু জান্ভা কাঁচ চোট 
শূন্য ক্তন হতে অবশ দস শগোছ্ছে ॥ 


অন্ধ কালো রাত ক্ষুধার চোখ জদলে 
তোমার মুকুট মাঁণক জবলে বুঝ 
রাজার লাজ্াা তুমি আমাল রাজপথ : 


এখনো জেগো আছে একাটি ধ্রুব তারা 
আমান এ পোয়া দেহেত। সবচে, 
মাটির প্রদীপের একাটি শ্ষনণ শশহ্যা | 


আব্কাশ সাক্ষন ধরণন সাহ্ষল 
এ দীপ শঈনওওনা, এ ভারা জেঙহো থাক । 


চর 


হুহগত 


এবার আমায় দে মা ছেড়ে 


ঢাঁকসনে আর আঁচলে, 
সকালের হিম লাগে গায়ে 


হাঁস হাঁস শউাীলরা ডাকে । 
স্হল পদ্যের কুণ্ড় ফোটে 


বাজলো কি পুজোর সানাই 2 
এ সহর ভালো লাগে না মা 


এ দ্যাখ রেলগাঁড় ছাড়ে, 
চল মাগো ঘরে ফিরে যাই 


প্‌বগাঁয়ে হয়েছে সকাল । 


একটু ঘুমাও যাদু আব একটুকু 
ভোর হ'লে ফিবে যাব পূবের গায়ে। 
মাঁটর ঘর এ নয়--শান বাঁধা পথ 
বিজলন বাতির আলো- চলে ব্যাপারশ । 
ইস্টশনের বাঁশি- যাত্রী চলে 

ওদের হায়েছে বুঝ পুজোর হ্রুটি। 


পদ্মাবলের জলে 'হমেল হাওয়া 
পৃবগাঁয়ে ভোর হ'তে আর এক প্রহর । 
একটু ঘুমাও যাদু-আব একটনকু, 
একটুকু সরে আয় ক'লজের কাছে । 


ও পারের খেয়া ?ডাঁঙ্ঞা এ গেল ডুবে 
পদ্মায় মেঘনায় ভরা জোয়ারে । 


এই অল্পনণ্য 


এক 


এখানে উদার মুক্ত সলমাহশন আবাশেনর নিচে 
অরণ্যের কানাকাঁনি শোনা যায় রাল্রর গজ, 
স্নেহের সহন্্র ধারে আবরুল ব্ীধর ক্ষরণ । 
এখানে হারানো শিশু পথ খোঁজে, দুচোখে কুক্সাশা 
মৃতু পরোয়ানা হাতে বদদ্ধপখে উদ্ধত 

ক্রৌশ্ড মিথুনের ব্যথা এলাক্ত অরণ্য মমবরে। 


দুই 


তবুণ্ড এখানে ঘর বাঁধ 

হাতত হাত মলাই স্াথনর, 
আকাশ্েতে ঝড়ের সজ্কেত 

জেগে রই বাঁনদ্র রজনন। 
থর থর স্নেহের আঁচলে 

ঢেকে রা।খ টিপাঁটপ দীপ, 

মেশে যাই শভ্কাজয়শ পথে । 


গড 


সাতাশে এপ্রিল 


আমি এক তন্দ্রাহীন, স্বাঁস্তহীন স্মৃতির যল্ত্রণা, 
রন্তভেজা ধরণীর হৃদয়ের মাঁণকোঠা হ'তে 
তোমাদের দ্বারে দ্বারে বার বার ডাক দিয়ে যাই 
আম সেই মৃত্যুহীন, মাতৃহারা “সাতাশে এ্রীপ্রল'। 


সেদিন উ ধত-ীশর দানবের মৃঢ বর্ববতা 
সীমাহীন স্বেচ্ছচার, ইতিহাস কবেছিল কালো 
দবাব হয়ান তাব, প্রাতিশোধ হযাঁন আজও 
চৈতালী শাখায় তাই আনর্বাণ আগুনের জবালা, 
মাতহারা শৈশবের ক্লুদ্ধরোষে যৌবনের বেগ 
জননীর বুকে বুকে বয়ে আনে স্নেহের প্লাবন 


শোকাহত গোধাাঁলর সঙ্গীহশন আকাশের তারা 
বসুন্ধরা জননীব গোখ হ'তে কেড়ে নিয়ে জালা, 
সহস্ের কণ্ঠ হ'তে কেড়ে নষে বজের শপথ 

যে প্রদীপ জেবলোছিল মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে, 


কালের অণুলে ঢাকা সে প্রদীপ জলে অনুক্ষণ 
আমার বাথার পূজা আজও হযাঁন সমাপন। 





১৯৪১ সালের সাতাশে এীপ্রলের নারী শহীদ লাঁতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, 
অমিয়া দত্ত ও গীতা সরকার স্মরণে । 


৬৭ 


ঘুমাও বন্ধ, বিদায় ! 


রাত ঘনাল নিঃসীম থমৃখম্‌ 
আকাশের বুক ভেঙেছে 
চোখেব বামষ্পে ঢেকেছে 

পৃর্থবর রূপরেখা, 


আমাদের হদাাপিশ্ডের থরথর 
দুহাত বাড়ায়ে জড়ায়ে ধারোছ বুকে 
শহীদের শেষ থেমে যাওয়া নিশ্বাস । 


লক্ষ তারার 'বানদ্র চোখে আমরা রায়োছি জেগে, 
ঘুমাও বন্ধু, বিদায়, তোলরা ঘুমাও ! 


কাঁদ মাটি, শত ধক্কারে বুক ভাঙো পাষাণ 
বন্তে ভেসেছে পথ, 
কব্বব মাটি ঢাকে যাঁদ যত বক্ষের জবালা 
ক্ষুধাল আর্তনাদ, 
আন দোলাক্ষানা বুকে 
সোনালস ধাুনর শিষ। 


এবার আলিঙ্গনে 
বাঁধ সঙ্চাসন রন্তে উফ 

শাণত তীশক্ষ] মৃত্যুর নীল বিষে' 
কাঁদ মাট, চোখে আন জল, আন জবালা। 


লক্ষ তারার 'বানদ্রু চোখে আমরা রায়ৌছ জেগে 
ঘুমাও বন্ধু, বিদায়, তোমরা ঘুমাও ! 


পরাটারারাারহানীারারার টির 


৯১১৯৬১১ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহঈদদের উদ্দেশে । 


শকৃঙ্যাল্ল ্িভ্ছিলে 


ধানের সোনালি শশী 
ভধবহাীশশখা স্যনালশী স্বপন 
মৃভুকার যৌবন কামনা । 


সে যেন £1+শশুর মুখ 


অন্যের আভসারে সম্দ্রব ক্ষুধার মাঁছিলে 
ঝরে তগছে মহীভুকার কোলে । 


ভাদ্র কুলহরা অশ্রু জোযম়াবে 

ভেসে গেছে মৃন্তো মুঠো সোনালশ যৌবন ॥ 
উন্ডাল ফেলল নসল সমুদ্র ?বস্নাে 
অশ্পান্তি অতন্দ্র জেনো আছে 

নূভ্যুলশল জশীবন 3জজ্জ্ানা । 


কণ্৪নাল বুক ভাঙে মাটির পাষাণে 
কণলজ্না চোয়ানো বতক্ত ভিজে ওতে ম্যাট, 
সোন্লেশ স্বপন ছেয়ে আবার কখন 
বাতালসেে দোলায় মাধ্ধা সোলালস শনবেরা । 


৯৯ 


হেল হ্নুর্ব হাক্সনি অভ্ঞালেল 


অনেক শতাব্দির পাঙখখ পোপয়ে 

অরণ্য মরু আর বাধে প্যহ্যাড উত্তরে 
পাঁগায়ে এল ওদের কালজয়শ নম্পান 
বুকে তার ইতিহাসের রক্ড স্বাক্ষর । 


ওরা আস 

শুরু নেই শেষ নেই, 

চেব্খের জ্রলেবস সতের তিল শ্ছশিল শুপুক্ক 
বন্ধুত্বের সেত কেধে বেতধ 

দেশ দেশাজ্তর পোলয়ে এল শুরা । 


উত্তাল লাল সযেরি আভবাদন 
কম্পম্ান নিশানের বুকে । 


শবাপদ চালত অন্ধকালে 
সহজ্ল যালনবর বুকে জললশ্ছ 
সেই সপা,.যষ ॥ 


নে র্যা হারায়ালন দশগাপেতল পশালল 
নে সর্যা যামসাঁন অঙ্ভ্ডাচশুল | 


€) লে 


কাজী নজরল ইসলাম 


সোঁদনের পদ্মার এপার ওপার একাকার 
মেঘনার বুক থে থে 
মাঁটর জহালা ানঙূুড়ে 
ভোলা সাধক ঝাজ্কার 'দয়োছল «আশ্নবদণায়” 7 
মৈতে উঠেোঁছল “ভাঙার গান”, 
ঘর ছেড়ে বোরয়ে এসোছল খ্যাপার দল 
“অরুণ প্রাতের তরুণ দল--” 


বেজোছল “বিষের বাঁশি” । 

“সর্বহারার"' প্রাণ ছুটোছল- যেখানে 

“হাঁড়র পাঁনতে টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে জননীর ব্যথা”। 
আকাম আকাশে “প্রলয় শিখায়” লেখা হয়োছিল 
ধহংসের স্বাম্মব 

দূতনের অজ্গশকার ! 


আজ মোন সন্ধ্যায় 

কাহার চেয়ে করুণ 

কথার অতাঁতি-_ 

তন্ধ গবহ্বল আঁগনবশণার ব্যথাটা 
[বেধে আছে মাটির ভাঙা বুকে । 
পদ্মার বুকে পাষাণ 

মেঘনার চোখে কালো বাম্প। 


ওঠো" চেয়ে দেখ কাব! 


৬৯ 


উদাত্ত ভারতের কবিকে 


তোমাকে সৃষ্টি করেছে মাটি 

মাটির বেদনা তোমার বূকে 

আকন্ঠ তৃষায় করেছ পান 
যন্ত্রণার বিষম অমৃত । 


তুমি তো দেখছ জশীবন শিল্পী, 
প্রশান্ত সাগরের বুকে কত জবালা 
মায়া ভব্না আকাশের চোখে কত জল 
জবলন্ত সূর্যের ক দহ্যাত! 


তোমাকে অর্ঘ পাণ্ঠাই বন্ধু, 
সৃযমুখশীর না-ফুটতে-পারার বেদনার 
আঁমিত সম্ভারে । 





কাব বিমলচন্দ্র ঘোষের পণ্ডাশতম জন্মাদন উপলক্ষে লিখিত 


৬ 


তন্বুওও 


ওরা যাঁদদ আব্ল্পেন চাঁদটার 
[হং্ল নখখরে 


অব 
আুক্ঞডোর ঝরণা কঝশ্লবেই, | 


ওরা যাঁদ তারাগুইীলি উপ্পত়ে 
1নজ্জুনরর শেষে 


ধুলাক়্ মাশিঘে দেষ 

ত-বুএও-__ 

₹স মারতে কষবপ"্লবেই, 

তারাশ্গাএীল লোনা হত জ্ব'লতবহ্‌ ॥ 


ওবা যদ বাীত্রব আধাতব 


হলেম্ধে বসে মৃতুতর পুোক়্ানা 
শান দেঘ অস্্ে 

তব.--_ 

ফুুলশাতীল ফুুটবেই, 
সব্ালেব সোনা তোদ উতঠবেই । 


শতাব্দী শেহ্ে 


অবশেষে 
শতাব্দীর পর শতাব্দী যখন 
মালিয়ে গেল সমন্দ্রূুর অতলে 
িশ্বকর্মার কর্মশালায় বাজল ঘণ্টা, 
কমর্রান্তি পাাথখবসর 

অপরুপ সভ্যতার রূপে 

হার মানল আকাশের 1বদন্যৎ 

থমকে দাঁড়াল বজ্ 


খা" 


দণগল্ত হাতে বদশগল্তে ছু্টলো ৃহর্শময় জ্যোতি । 


তবু তাব্র প্রাণহলন পাষাণ রুপে 
মহাকাল 1কল্ত এঁকে দল 
একাট কলত্কেন ?তলক । 


ধলণশল মাচ্ছরতি হো 

এর চেয়ে বন্ধ্যা কেন করান 1বধাতা ! 
শনথর মাঁটর বুকে 

কান পেতে শুনোছল প্রাণের স্পন্দন 
কলড্কত মিথ্যা ইতিহাস । 


এখনো রাত্রির কালো হস নাই শেষ 
ভুশ্গার্ে চাপা ম্ধকার 
ল্ুদ্ধশ্বাস কাতর গোগাঁন 
আকাতেব কালো মৈহ্বে মেঘে 

বুনে চলে কুটিল কুস্ডলন 

সাধক সাল তারার মাছল । 


কাণ্ডতনজহ্ঘার শষরেল 
লাল সূর্য উশীক 1দল 
"পাথরের কুক হেরা পত্থ দেখা বায় 
এবার প্রাণের গঙ্গা মতেরি ধুলায় ॥ 


৬৪ 


সংলাপ 


ব্রহ্মপুত্র ৪ দিন যায় ক্ষণ যায় 
ক কানিন অক্ষ হৃদয়ে 
বেধে রাখি কৃলহারা আর্তর মত্ততা 
এ পাবের ও পারি! 


ীবনা দ্বন্দে বিনা যুদ্ধে আমার সংসার ভাঙা 
কোন আভিশাপে 2 

এ পারের ভাঙা বুকে 

শ্রাবণে প্লাবন নামে, 

ভশ্ন দীর্ণ প্রান্তরের কানায় কানায় 

ও পাবে ঝড়ের আর্তনাদ. 

অপরাধী ঘর জোড়া একান্নবতর্শী 

সংসাব ভাঙাব অপরাধে । 


গঙ্গা 


'গাল্ত তও. ধৈর্য 

হাযনরে অনাঁদ অসসম মহা প্রাণ ! 
তুম যাঁদ এমাঁন অধঈন 

আম তবে কন ?দয়ে বাঁধব বল 
রমণীর উতলা হৃদয় 2 

চেষে দেখ- 

আমার এ কুলভাঙা ভরা জোয়ারেব 
এ পারে লহটায়ে পড়ে 

ওপারে দশমীর বিসজনন, 


এ পারের সন্ধ্যাদীপে ঝড়ের হাওয়ায় 
ও পালের দাঁয়তের বিরহের মুচ্ছলা। 
এ পানের জননঈর বুকে 

আঁনর্বাণ 1চতাব আগুন 

ওপাবেনর সক্তান হারালে, 

তবুও নীরবে বয়ে চাঁল 

বোঝাই বোঝাই করা 

লাঞ্ছনার সওদার তরণন। 


ব্রহ্মপুত্র € শারকন্যা, জগৎ জননন, 
পাষাণ বেধেছে বুক. তাঁম সর্বংসহা, 
যত জহালা এ পারে শপালে 
শশতল করছ 'স্নগ্ধ মন্দাকিনন ধারাষ ধারায় । 


৬ 
গনব্নীচত কাঁবতা- & 


মহ্বাশাক্ত সবণ্রাসন রোষ 
স্লেহের অতলে বাঁধ যাদুমন্ত বলে । 


পুরুষের পরাভূত কোধে 


রুদ্র রোষে ধবংসেন্ন মক্ততা 
মানে নাই, মাঁলবেনা কালের শাসন । 
ধৈষেরি বশ্যতা 2 

সে তো ব্রীব অক্ষমতা । 

এ শোনো কান পেত্ত 

ভলষণ গজর্ন- মহাকালের ভত্বসনা, 
[ধিকৃত পোৌরুষ মত্ত ধবংসের নেশায় 
ফহাসিয়া ফহাঁসয়া ওঠে ধৈষের প্রহর- 


তব বল- শান্ত হও ! 


গঞ্গা ৪ তবু বাঁদ শান্ত হও, 
এস জেগে সস থাকি আমরা দুজনে 
যতক্ষণ এপাহবর 1বানদ্রু জনন 
ওস্পানের সর্ব তদেখা না পায় 
৩প্ারের সাথশহ্বারা দন 
এবারের আলিঙ্গনে বাঁধা না পলি 
অনাঁদ কালের স।ক্ষশী, 
বুক বাঁধ বাঁলর পাষাে 
শ্রতপঙ্ষায় জেনো লই । 


ভতালপর তমাল আমলে 
শাবশাল বক্ষেন বাঁধ ছিহড 
এ পালের ও পাবের 
শমলনের পারালার গাঁড় । 


৬৬ 


€্শিকী 


বুরকেবৰ জিব তুম ভেিডে যাকে যাঁদ 
বর বে তাই বাশ ।॥. মৃত্যু তুমি এস 
অনম্ৃতেব সভ্ধু যাঁদ 1নলত্সশীম অস্পাব ॥ 


তেব শেষের কুিড কান্তি অজ্ভাতে 


আঅন্ধল্চান্বে ফু্রটাঁছল । লশ্নহশন ক্ষণে 
ডাক +1দল ইশ্াবাষ , 


লাতালেন ছভালেলো 
তাশ বেদনাব আখাণ । ক্লে যাঁদ আভ্ডাণে 
কানে কানে 'ঘবচ্হাভা মন্ত্র 1দযে যায 

সে ষাদ খেলনা ভেবে হেলাষ খেলাৰ 
এন] জশবন্ন তুম খেব ভন, তুম খেক 
এল যাঁদ ক্লক" পস্ল সহল্দশা হঝদন্না । 


অভ লেক 


রক্তচক্ষু পাহারাওয়ালা দিনের চোখে বম ধরেছে 
হাজার দশ্ডে দাশ্ভিত মুহুর্তেরা 

চুপি চুপি বোরিয়ে এল 1শকল ছশড়ে 

কাক জ্যোঘ্স্ার আড়ালে । 


এই তত 
তারাদেব ঘহম ঘহম তচাখে 

দিন পালানো নরম নরম চাহানি, 
ভালবাসার সুকুমার কাঁলগনুলো 
আড়মোড়া ভেঙে উঠে 

ঘুমের আদব বুদলষে '্দচ্ছে 
ক্ষতাবিক্ষত অবসন্ন 'ঈদনেব গায়ে । 


৬৮ 


শকাঞ্ 


আমি হিমালয়ের পাষাণ অঞ্গে অঙ্গে ফোটা 
সযষরিঙা ফুলের 

মালা গেথোছিলাম । 

মৌন এক নভৃত সন্ধ্যায় ছড়ে ?দয়োছিলাম 
কাণ্চনজত্ঘার নসানার মুকুটে । 


শন মালা হারিয়ে গেল 


1নষ্প্রাণ পাহাডেব অতল গহ্বরে 
অন্ধকারের শন্যে। 


আল একাদন-_ 

দুধাপের চা বাগানের মাঝ দয়ে 

যেখানে পাহাড় তেটে কেটে তোর হচ্ছে চলার পথ 
কাল কামনা পাথর ভাঙছে 

গান গেফে গেয়ে 

সেই পাহ্াড়েব গা বেয়ে 

এনচে থেকে ঝরণার জল বয়ে 1নয়ে 

দুলে দুলে উঠে এলো 

হুছাট বালক - কাঞ্চা । 


মা তাব পাথব ভাঙছে- ক শুক ক 
পাষালণন 'নথব অঙ্ঞা বেষে 

টুপ টুপ ছোট পাষের ছাপ । 

লাল টুকটুকে হাতে 

আমাব হাবানো মালাব ছেড়া টুকরোগুলো 
খেলার ছলে জোড়া দিচ্ছে 

সেই বালক- কাঙ্তশ । 


৬৯১ 


হচন্ষিভা 


যখন উশ্লো ঝড় ভুুবলো তারা, 
কাবর লেশখনশী হেলা বল্গাহারা । 


স্বাঁটির ধরণশী কাঁদে অআন্বহ্ারা, 
অআনকাশা শালা 1জিেখে হযোলা স্যারা । 


এবার কতামরা কাব তেলেখনশ ঘহবাও, 
প্রেমের বিলাস হতৈত দাঁজ্ট ফলাও । 


কাঁবতাৰ হাুটললো রণ-ক্লাম্ত সহদূক্র- 
লসেন্বান্বে ফহুটলেলা সাল শান্ত মধ ॥ 


দ্ধ মন্রুু আল বন্ধ্যা ভীম, 
1স্নশ্ক্ ম্পযামল তার পরিশ্পণ ভীম । 


রক্ত লক দুশাট আহৃত্য শনতলল, 
কাঁবিতা সরানো তাকে ত্লেহেরি কাজলা ॥ 


শাহ্‌্ল মনেল মাতুঝ তাই আোনলোনম, 
কোমেন কাবতা নক বরাবভাই ক্রিম । 


নবাসতি 


নীল আকাশেব বুকটা 

হংস্র নখবেব আচডে আচডে 

বন্ডেব ছোপা ছোপা দাগ ৬ঙনে উচ্গলা। 
আব 

নল হ ল্য উতলা ওকদব 

শষ প্রাতবান্দল পব থম যওযা 

ঠান্ডা হাম ্াটশগুস্লা | 


শিশু শকৃন্তনল ন দত [ঘি 
শকানবা বসেন্ছ ভোজ 
নেই তা বিহ পীব পক্ষপপ ঢেব আশ্রয ' 


শ্রাণ্চ মিথুুনব বেদনাব অব্য 
শবাসপদ গাঁ অন্ধকাবে ঢাকা বজু 
[বদযতিল প্চাল্খ কুষ শাব তাল । 


তব,ও আমাব [নরললজ্জ 'নার্কাব লেখনশ 
ভালো" সহন্্ ফণা 
জবালোন মাগাব মাঁণ। 


ম-্খেব ক্ীব আস্ফালল্নব ছিনচে 


অপমানেব ধৃলোধ শহাটযে পড়া মাথাগুলো 
ভেবেছে আব জাল বুনেল্ছ আগামন 1দনেবা। 


[পিচ ঢালা জব্লল্ত বাস্তাষ 
স্টশম বোলাবেব ?নচে 'ঠনচে 
পিষে যাওযা হৃদযগন্লো জবলেছে 
আব বলেছে 
হাত বাভাও 
খাঁনব গভে চাপা গোঙান 
ডেকে ডেকে বলেছে 
হাত বাড়াও 
1ভিজে মাঁটিব গাল্ধে 
ক্ষুধায চাপা কববগদলো 


৯ 


ডেন্কে ডেকে বলেছে 
হাত বাড়াও । 


তবুও আমার ?নশ্চল মক লেখনশ 
জবলোনি সহত্ত্র শিখায় 


জবালোনি আগুনের স্বাক্ষর । 
কত হাতি 
কত অগাঁণত মুখ 
কত বাঁচল নখ 


কত বাঁন্দনস যুগ 
চলেছে শিকল ছেড়া ইতহাস। 


তবুও আমাব ?নালঁপত বলাসী লেখনন 
ছাড়োঁন আরামের শব্যা 
চলোন পদাতিক যাল্রায়। 


৭২ 


নটি হ্ঘল্াক্ষী 


এতাঁদনে নটব্র ঘরামলর 
দেখা হলো কলকাতা শহর । 


1[পতে হেক্ডা কাঁথার পোঁটিলা 

কাঁধে কনত্া বালিকা দুলালশ, 

নটবর পায়ে পায়ে চলে, আর 

[ফিরে ফিরে চায়__ 

ঝড়ে পভা চালা ঘর. ছাড়া গে।য়ালের ভিত, 
ঢেশাকশালুল অবাঁশন্ট আগ্াছার কাঁটাবন. 
কাক পক্ষী শহন্যঘঘহভাকা 

1ভটে স্মাভত পুরুষের । 


পেয়ারা গাছের ডালেল 

ওক ! ও 1কসের ছাক্সা * 

উার্মলার উদ্বন্ধনে ঝুলে পড়া দেহটাকি 

রেখে গোকছ কুঘালর ঘোর ছায়া 2 

স্কমা কর- ক্ষমা কর সাত পুরুষের আত্মা 
দলা কর মাটি মাগো! দাও আভিশান্দ, 

বজাঘাত হক এ মাথায় ! 


নটবর কাঁপে খর খর 

ক্ষুধার ঝড় 1ক কাঁপে আকালেব কোলে 2 
দুলালশী তরাসে বলে 

বাবা, চল কলকাতা 

এ দেখ ওরা লব চলে হোল কতদূর । 
নটবর তাড়াতাড় চলে । 


এতাঁদনে নটবর ঘরামশর 
দেখা হলো কলকাভা শহর । 


রাজধানী মহায়সশী আলোক মালায় 1বভ্হীষতা 
হাজ্কার সুঘের মৃত্যু -সানাল মুকুটে 
পুাাথবশর ্দাশবিজয়শ মহামল্তে 

ধ্যানমশ্ন মহাশুন্য উচ্চাঁকত । 

শমুদ্রু গজ্ঞ 1দন_ 

আগামী কালের খাজে 

ভধর্য্বাস যালা নগরনীর 

মুহূর্ত সময় নাই ফিরে তাকাবার । 


৭২৩ 


দগ্ধ দেহা পাষাণে বাঁধানো পথ 

দেয়ালে দেয়ালে লেখা ক্ষুধার স্বাক্ষর 
কতাঁদনে শা্পমহীন্ড হবে অহল্যার 
পাষাণের নাবড় শীভশরে 

জননশর এতটুকু স্লেহের ছায়ায় 
জু্ড়াবে এ রোদে জব্লা জীবনের তাপ ! 


প্রদশীপেব অন্ধকার কোলে 

এতটুকু আশ্রয় !ভখারনী নটবর, 

মাতুহারা বালিকার একান্ত আশ্রয নঢবর, 
বস্মক্ন বিহদল চোখে আশায় আশায় 
ঘোবে ফেলুর পথ অনেবষলে। 


কাক চাই" চাহ কাজ! 

দলারে দবাদব কাজ খতজে স্বরে নব ॥ 

এণশীদন ছল সে ₹ৃতা গাঁষেল ঘবামশ- 

এই শৃতা, এখনো আছে উদ্ধত পেশীর ক্ষণ রেখা, 
এখনো তো মনে আছে নতৃন খড়েব গন্ধ? 

বটবল ঘরামীর হাতত হাওয়া কত ঘর 

এখপুণবা বযষেছে গাঁয়ে 

এখনো হে মনে পড়ে কতকাল আগে 

ধা শাড়ি, বাঙা শাখা বধবেশে বালিকা ভীঙাল্য 
খামঝরা দুপুরের ফাঁকে ফাঁকে 

চুপ চুপ এসে এসে, হেসে হেসে কবলে যেত 
শোলুনা শোনো _ঘবামীব চালে শাই ছন। 


নিশ্চল করুণ দরাষ্ট-বালকা কন্যার 

ক্ষুধা অবশ্ণ দেহ 

'সতার করুণ মুখে ফিরে ফিরে চায় 
কখনো বন্য বলে ওঠে_বাবা, চল বাঁড় যাই- 
কলকাতা ভাল না ততা। 


অক্ষম হৃদয় ঘরে ক্ষণ দুশট বাহুর বন্ধন 
'বদুযুতের কৰ্নাঘাত, িতৃত্বের ক্রীব অবজ্সহত্যা, 
নটবল চলে দ্রুত, মেনে “বারে স্বানে, 

কাজ চাই ! চাই কাজ! 

এতটুকু আধকার চাই খেটে খেতে । 


উচ্ভাগন্ধ উৎসবের ভোজ 
ডাম্টাঁবন ছেয়ে পড়া উীচ্ছন্ট পাতার রাশ 
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ইতস্তত আহারের ভীচ্ছম্ট ছড়ানো । 
মানবের কঙ্কালের দলে 

ছেয়ে হোছে পথ । 

ক্ষণ কশ্তে দুলালশ শুধায় ৪ 

ওরা কারা বাবা 

নটবর সংক্ষেত্প জবাব দেয় 
ওলা সব ভখারনব দল । 


6৪ 


তাড়াভাড় পান হম পথ 

নঢবব ঘোরে পথে পথে 

কাজের সন্ধান । 

বালিকার দুই চক্ষে করুণ ?জিত্জাসা 
1নম্পলক ল্চয়ে খাকে 

ধরে ধীরে বলে 


লালা. আমলা 1৬ বারশ না নভা 7 


গর্ভে ওশুশ৩ত ক্রুদ্ধ ন৮বর-_ 

না না _ামবা ?1ভখারশ নাল আমরা ভল্ষুক না, 
যমেও নেয় না তোরে 

আঁস্তাকৃণড়র আএটে। ভাত 

গালে আজম অভ্ডাগাশ রাশ্ষুসী- 

পেটে তু্ভাব বকের ক্ষিদে ॥ 

বাঁলকারে দলে ঠেলে দয় 

নটনব বছে খানকে ফন্টপ্াাত তবে । 


সহর্য অস্ত যাক, 

আকাশের বঞ্ডক্ষরা হৃদয়ে হৃদয় 

ফন্দীপযবা কাঁদিয়া ওঙছে দলালশব ক্ষণ কণ্ঠ 

“হা সা শা হো-, 

শুণ্যাথ্থনা গাহণশ লুকানো মাষেব মাল্দন পব্রত্যাগত, 
দা কবে ফলে দমে যায় 

একট এক আন । 


বাঁলকা তাঁড়ত বেগো হটে চলে যাস 

জড়ায়ে +পতার কণ্ঠ কাঁপে খর খর, 

না না বাবা পয়সা নেবনা আগাম 

আমন্বা িখারসশ না তা আমরা ভার না। 
ফেরে চাক নটবর 

বক্ষে 1ানয়ে দুলালনরে 

একসাথে কাঁদে দুজ্ঞনায়, 


 € 


ফহসে ওঠে ক্ষুধার সাগর 
পিতার কন্যার অশ্রুজলে ৷ 


পত্থর ধুলাক্স মিশে করুণার দান 

্ড়ে থাকা একাঁট এক আ?ন 

জবলে ওঠে লুদ্রের ভয় _ুনত্র যেন । 
ধুবংশের আগলে জবলো মানুযষেল আত্ম হু শ 
ক্ষুধার অতল গাভে মৃত্যুর নওসশম তন্ধক,.র 
নটবর কাঁপে যেন প্রলঙগ্জের কাড়। 


দূরে হাঁকে চানাচুর আবলা 
নটবর তুলে নেয় পসাথেব ধরার আশডতুল 
ভয়ে ভক্ষে চেয়ে থাকে অপল্াধশী কালবকা দুলা 


“টবর 1ভখারনরে 

কেউবা দেখেছে, আনব দেখান কেউবা রা 
কেউবা গদয়েছে ঠীকছু কবেউলা দেয়াল 
[ভাস ঢাক্স না কালও কাচ্ছ। 

শুধু বসে থাকে চুপ চাপ 

মাটিতে [়িশায়ে দুটি । 


আর এ [শিশু কঙ্কাল ১ 

ও-ই সেই বালিকা দহলাণলী_ 

ছেড়ে আনা চাল। ঘবে 

ফেলে এসোছিল সে তষ 

পুতুলের ভাঙা সংসার । 

কখনুনা কী সেত কথা পল্ড গু মনে 
যখন বাভ্লায়ে যায় টুৎ টাং ৯2২ জাং 
শেলাগাড়ী-ুখলনা শাুতুল ও 


আর এ নটঢবর 2 

সঙ্গী যারা এলসোঁছল সাথে 
কখন কোথায় গেল ৮ 

ব্মক্ত কল পেয়েছে কেউ 
কলক্কাতা শহতুরর কোখখাও বাত 


মনে আমে কত নাম- আবার আমেনা মুন 
কারা সব এক সাথে কলুর কোলাহল, 

শন্য দৃুাম্ট মেলে যেন খোঁজে সেই 

বোতদে পোড়া মেতা মুখগুকল্া 

গ্রাম ছাড়া প্থর শতক ) 


গভ 


তব এতাঁদনে নটবর ঘরামসর 
দেখা হলো কলকাতা শহর । 


পথ ঘাট মান্দির মসজিদ 

হাজার রকমফের, আভনব 'বাচন্র দানয়া, 

জল্ম জন্মান্তের সাধ, অসাধ্য সাধন মহাতশর্থ__ 
প্রেতাত্মার লীলাভূমি গাঁলত শবের পুতিগন্ধ 
স্বর্গের আলোক শিখা নরকের ঘোর অন্ধকার, 
অক্তহলন পাঁবক্রমা রাজপথে, 

আলাতে গ্াঁলতে- 

লা হল্লো কত মুখ 

কত অজানাবে হলো জানা । 


তাবশেলষ _ 

নটনব ঘবামনব 

[ভটে মাঁট ছেড়ে আসা এতটুকু পারচয় 

[কোথা হারাষে গেল পাসে চলা পথের ধূলায়। 


শ্বাবণেল কাল রাল্র 

জন্বশ্শুন্য পথঘাট ডদ্বেছে স্লাবলে, 
রুদ্ধ দুক়ারেব পাশে 

সঙ্গহীন পাঁরচয় হশন 

পথের আশ্রয়্হসন পথের [ভিখারস নটবর, 
কাঁধেব গামছাাখানা ীবছায়ে দুয়ারে 
জবরতপ্ত দুলালশর দেহেত্র কঙ্কাল 
কোল্নামতে শোয়ায় দু'হাতে ॥ 


মহ।শৃন্যে মৃতুযু চমকায় 

ভম্মভ্করন মুক্ডকেশশী করাল প্রকাতি চমকায় 
মেঘচ্হীন্ব প্রাসাদের চছড়াকস চূড়ায় 
বালিকার 'বকার গবিহহল দজ্ট 

শেষবার চেয়ে দেখে বড় মমতায় 

প্রকাতির খেলাঘর পর্ণ সম্ভার 

বুদ্ধ স্বপণ“দ্বার মহানগরনর-- 

শেষ 'ব্দায়ের ক্ষণে । 


নটবর চেষে ছেখে- আকান্োে আকাশে 
আজও জলে 


আভমানশ ডীর্মলার চিতার আগুন, 


৮৮ 


জবলে একস্নাথে__ 
আভ্ভমানশী দুলালশর 

মায়াময় জল্মলগন দায়ের শেষল্ষণ, 
জালে 

ডে পপিতৃত্বের অক্ষম মমতা । 


লে ল্লাত হয়েছে কের, 
ভধর্ববাহ্ যৌবনের দৃপ্ত আভিযান 

[ফিরে গেছে শহরের ক্ষুধার ইমাছল শেষে 
ধরণীর উস্জত কোলে 

নবানের স্বর্ণ সম্ভাষণে 1 

হক্্তো বা নোছে নটবরওও 

অথবা তাহাই মতৃতা আর কেউ, 

আর কোহুনা ঘবছ্হাড়া গ্রাম হাড়া 

হয়্ততা তেধেছে ঘর 

আনব কোনো ঘরামশর হাতে হ্যাতয়া ঘরে । 


তবু এক নটবন্ 'ঘন্লামশ যে 
এাসোঁছল কলকাত্ডা শহরে, 
এসোঁছিল দুজাল নও 

সে কথা যায় না তালা ॥ 


২ ৮” 


কারাগার 


মুজকফ.ফন আহমদ 
€কমরেড মুজফফর আহৃমদ-এর আশিতম জল্মবাষকশ উপলক্ষে) 


কাণ্ণনজজ্ঘার চূড়ায় সূর্য উঠলেই 

স্হিতপ্রজ্ঞ হিমালষে জাগে 

তোমার প্রশ্্ত সুখ । 

আকাশ প্রান্তর ছাওয়া 'ছ্ষিগক্তের লাঙ্গ ঢেউয়ে চযাটে 
তোমার প্াতিজ্ঞা। 

শহরে বন্দরে গ্রামে- পদাতিক 'মাছিলে 
বজমুজ্ঠিতে ওঠে 

তোমার ইস্পাত-শপথ দৃঢ় হা'ত। 


রন্তানশানের স্বপ্নে ভোমার ফ্বদ্ো ?চক্তা 
সমাহিত বিশবশ্রমিকের মাীন্তধ্যমনে, 

হন স্বার্থলোলুপ শোষণ আর কপট সংগ্রদঘ 
তামার ধিক্কার, ঘৃণা, 

তোমার আপসহীন সংগ্রামব পথ, 

উজ্জল ানাভীঁক 'স্হির 

সর্বহারা-চেতনার গভগর প্রত্যয়ে । 


তোমাকে দেখেছি আম শোকাতুর জলভর্য চোখে 
তোমাকে পেয়োছ আমি [নির্যাতিত বন্দীর শিয়্‌ 
ব্যথাতুর জননীর স্নেহে। 

তুমি নও “দেবতা' অথবা 'বশর' খ্যাতির শিখরে 
লোকালয় হতে বহু দূত, 

তুমি আমাদেরই চিরাদন আশ্পলার_ 

কমরেড, মুজফফর আহৃমদ। 


পনবর্ণীচত কাবিদ্পা--৬ 
১ 


হন্্ী 


তোমরা যারা মুক্ত মানুষ, 

তোমাদের খোলা আকাশের নিচে ছড়ানো 

সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রাল্তর, 

সম্মুখে উল্মুজ্ড পরখ 
তোমাদের আম কেমন করে বোঝাব 

আমার দেহের চারপাশের উদ্ধত দেওয়ালশগুলোর 


আর সামনের বন্ধ লোহার কপাটটার 
দিনরাত্রর বোবা যল্তণা যে কল! 


তোমরা যারা মুক্ত 'দনের কোলাহলজে মুখর 


জশবন সংগ্রামের তগাঁরবে ধন্য, 


তোমাদের আম কেমন করে বোঝাব 
বাঁচার সংগ্রাম থেকে শছানিয়ে রাখা 
বন্দী জশবনের বেচে খাকার সংগ্রাম যে ক! 


₹তামরা যারা 1দনশেষের ক্লান্ত সুর্খে 
ঘরে-ফেরা প্যাখি, 

অথবা ক্লাঁলতহীন, অবকাশহীন দিনের সঙ্গনী, 
উদয়়াস্ত বন্দী অবকাশের 

ঘম্ষম বেদনা যে কম! 


তোমাদের যাদের অহাীরনাশ ঘিরে 

সুখ দুখের সংসাবের কোলাহল, 

দিন এাগয়ে যায় ভাবনার আগে আগেই 
তাদের আম কেমন করে বোকাব 

এখানের দমকা ব্যথায় ব্যথায় মুচড়ে ওত 
ঘরছাড়া বন্দী স্নেহের ভানাঝাশ্পটান তে কন! 


[তোমরা যারা সাধারণের নিয়মেই 

যোথ জশীবনেব সার্ঁকতার আধকারস 

সুখে দুঃখে জশীবনসংগ্রামে পরস্পরের সঙ্গ, 
"তোমাদের আমি কেমন করে বোঝাব 

একাকন কারাগারের সহমাঁম্তার বেদনা যে ক! 


৮ 


পাঁঠিয়েছ আমাদের বুকভরা মুক্ত হাওয়া 
জাগায়ে রেখেছ খোলা আকাশের আলোর স্বশ্ন 
তোমাদের আম কেমন করে বোঝাব 

বন্দী হয়ে মুক্ত জীবনকে তিলে 'তিলে ভালবাসার 
একটানা শাস্তি যে কী! 


কারাগার 


এ কাবার 
সুযর্রদাক্ষিণ ক্্গাম্ত পৃশ্ধিবীর অস্ধকার ছায়া 
দুচোখে খনায় সম্ধ্যা, 

একটি একাঁট দিন ডুতধ যায় সম্ধ্যার আড়ালে । 
বিল্দু বন্দ; রাল্রর শিশির জতম 


কেড়ে নেয় এতটুকু বেদনার পরম সন্তয় ৷ 

নে 1দনে ক্ষণ হয়ে আমদে আলো 

রোদ্রের চোখেও 

1্তাঁমিত শ্রাল্তির কানে যায় না তো শোনা 

দুরে ফেলে আসাম কোন উচ্চাঁকত 

বন্ধুর পথের শব্দ । 

উদ্াাসসন মত্ত এ পৃখিবশ 

দুদণ্ড থামেনা এসে একবার এ কারার 

বন্ধ দরজায় ॥ এতটুকু আত্মীয়রা বলে না তো ডেকে 


ভঙল আছ 2 অথবা বলেনা £ ভ্ুীলাঁন তোমার কথা । 
তোমার 'ভিটেয় 

প্রাতিবেশন জেহলে রাখে মঞ্গল প্রদীপ, 
তুমি নেই বলে 


কোন ঘরে নবামের গন্ধভরা কোন দন 
হয়োছিল ক্ষাণক উদাস । 

হয়তো বা এতাঁদনে মুছে গেছে 

অনেক নামের সাথে একট পুরনো নামও ! 


এ জীবন বন্ধ কারাগার-_ 

মান হয়ে আমে চেতনার পরম সম্ভার 

মমতার মুখগুজি মনে পড়ে, আবার পড়ে না মনে, 
মুখ কখনো ভোলা যাবে-ভাবান সে কথা 


১৪ 


কেন শান ধুক্‌ ধক বুকে 
ক্ষশয়মান জশীবনের ওঠানামা 2 
ব্রার চোখের আনেল্বা 2 


তবু মৃত্যু নস্স 
বন্দীর সাধনা ॥ দহহাতে ম্ীল্তর মূল্যে কেনা 


রক্তের স্বাক্ষরে গেছে ঈলখে 

পদানত মানুষের সংগ্রামের ই?তহাস। 
কত যুগ যুগান্তর বন্দশর +নঃশবাসে 
এ জাম হয়েছে উফ । 


এই সেই উদ্ধত প্রাচশর 

যার প্রাত ইটের পাঁজরে গাঁথা আছে 
কত শত বন্দীর পাঁজর ভাঙা 

পবাঁনদ্র রাত্রির হত । 

কত মুকুজিত জীবনের ঝরাপাতা ছাওয়া 
উদভ্্রা্ত হয়েছে এ কারার 

[দিশেহারা চৈল্রাদন । 
কালবৈশাখনর ঝড় এনেছে উড়াশয় 

এরই লোৌহ্‌ কপাতের নচে__ 

ভেডে যাওয়্য সাজানো ঘরের আর জনবনের 
খন্ড খন্ড স্মাঁতি। 

বন্দশর শপথে 


অনেক দুহখের মহীন্তিস্নানে 
মহাাতীর্থ আকঙ্ষ এই বন্দী কারাগার । 


মীক্ততশর্থ কারাগার, 
যুগ্োভশর্ণ চেতনার অতন্দ্র প্রহরন, 

বন্দশ আম, 

পক্দানত মানুষের মাছের যাত্রশ কোনো, 
অপ্পরাধশ শোঁষিতের মহান ঘৃণার অপরাধে, 
অপরাধী ভালবেসে আমার স্বদেশভ্ীম- 
প্রতারক ব্রশব 1হংম্র জজ্লাদের দ্বারে । 


| 


আমানে আড়াল কর সব আসো হরত-_ 
টেনে নাও তোমারি একান্ত বুকে, 
লোহার কর্পাট বন্ধ অন্ধকদর আব আম 
থ্যাঁক মুখোমুখি 

জীবন মৃত্যুতে গাঁতথি এক হার 
তোমারই ম্ীনল্ডির মল্লে। 

'আর-_ 

রেখে যাই ধবাঁন হতে প্রাতিধহাঁন কনে 
লোহার কর্পাট বন্ধ তেম্ালে দেষাজে 
প্রত্যয় আমার ! 


৮ 


এই নদী 


একটিও ঢেউ নেই, ম্রোত নেই, এ নদসর 
নিষ্পলক জিজ্বাসার দুশউ চোখে 
জশবন সশীীমত । তালা চাব লোহার গরাছে । 
হনা নেই । বদ্ধ দেয়ালের গায়ে 
নেই তো শম্রোতের রেখা । শলালাঁপ কোনো 
আছে ক লুকবেদনে্োে এই মৃত্যুর আড়ালে 2? 
আশাত অনেক যুগের কোত্লা 
সাধনার ধন ৮ জন্বনের প্রতায়ের £ 


এখন এখানে 

পৃতিবশর অন্ধকার মুখ, 

লদলটাও পাথরের ব্রেখা । 

সকালে বখন পাৃঙিবশ অন্লোর মুখে 
এ নদী তখন খরত্রোতা, 

ঢেউগন্লো ঘনমভাঙা দুরন্ত উদ্দবেক । 


মাণটর গভবরে কোনো প্রত্যয়ের 'শলালান্সি 
আঁকাবাঁকা ছায়া তার 


এ কারার দেয়ালের গায়ে । 


আপ্পাতত শনদ্রাহশন ছোত্খ দন্টো 
মেলে বা 
এ কারার 


রাতকাণা নদশট্রার নম্পলক চোরকে । 


৮৭ 


এন্ক হ্কালি ল্োন্দুল্ 


কুয়াশার ঘুম ভাঙা শলতৈর আজকাল 


অন্ধকারের অতল গহ্বরে 
এই রোদ্র ধোওয়া শীতের সবকালেও 
আম অজ্ধকারে তাঁলয়ে গেলাম ॥। 
রোদ্দুরের হাজ:খ্দ ভোঁাা | 


আহা, এস আমার সোনার রোম্দ্ক্রটুকু, 
লোহার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে এসে 


৮৮ 


আশাবাদী 


তাঁম বলছ ৪ এবারের বসন্তে 
হাওয়া বইছে উত্তুরে ! 

আম বলাছ 2 তাহলে এবারের মত্তো-__ 
উত্তরটাই দাঁক্ষণ হোক না কেন 2 


তুমি ক্লছ £ লক্ষণ ভাল নয়, 


শুরুপক্ষে কালো কালো মেঘের ভডাকাভাঁক চলছে, 
আলো নেই । 


আমি বলাছ £ গোটা মাসটাকে 


মাত দুশট পক্ষপুটে বাঁধতে যাওয়াটাই যে 
এ কালের বিপক্ষে । 


তুমি বলছ ৪ ভাদ্দুরে বানে এবার 
দেশসুদ্ধ ভাসবে, না হয় ভুবদেবে। 
আম বলাছ ৪ ভাসে যাঁদ ভালই কুবে 
ডুবে ডুবে জল খায় যারা, উঠবে ছেসে, 
আর ভডোবে যাঁদ সেও ভাল 
হাঁটুজলের চেয়ে ভুবজল তো ভালই । 


তুম বলছ 2 বেইমান দুনিয়ায় কেউ কারো নয় । 
আম বলাঁছ ৪ বেচারশ দহানয়াটাকে 
অমন করে আম্টে-পৃস্ঠে বাঁধতে হগাোলে তো হাঁপ ধরবেই । 


তুমি বলছ ৪ দেখে শুনে ঘেন্না ধরে যয, 
মুঁনখাষদের মতো বরং 'বনং ব্রজে্। ! 
আম বলছি ৪ বনের ভালেও পাশ্খসর বাসা। 


৮০১ 


শুহ-ন্বিবা 


ঘরখ্খানা ছোট্ট এবং অন্ধকার 
স্যাতিন্সেতে তো বটেই, 
সাড়াটাও [িশ্রশ নয় ক্িত 

এ গাঁলির কশীর্ত-কলাপন্ যা! 
আব আনা যাওয়ার পথের ধারের 
এ রক-কাঁমাটর আনব দেহখ্খছ ততো 2 
মাগো ! 

এম্ানেই আমাদের ঘর বাঁধা । 
এত গাহ্াীববাদ তো অবশ্যম্ভাবশ 
আব তাতে যে আশীমই 1জ্তব 
তাও জ্কানা কত্ধা_ 

কেহ বানা জানে যে 

লে দোষ তোমারই £ 

কারণ, 

বানা নাক আর খএহক্ে পতল না! 
তআন্তত দহু্স্কামনার একটা 
ভদ্রত্ভাবে বাসাহযোশাত বআআফ্তানা ১ 
বলতৈ চাও অসম্ভব ৯ 

বাজে কম্থা বিশ্বাসই কার না 
আনলো তুমিই অশ্পদাখ 

আর সে দোষ তোমারই ॥ 


শোলন কথ্য, 

এই ঘরেই তোমার সুখ ! 

হতো ঘাঁদ অনয ক্ষেভ, 

বের করত তৈ্তআমার মুখ বুজে থাকা, 
আশখ্ম যে কশ ভশস্ণ আদপাম- 

তা ক বুঝবে এ জ্ল্েম 2 

নেহাতি লহ কার ভানলমানুষ বলল, 
বোঝা না যে ক্ছুই, 

লে দোষ তৈতমাকহই ! 


এ ঘরের জ্ঞানলা দরজায় 
আকাশা নেই, চল্দ্রসূর্ঘ নেই, 
তবুও আম শুধু দুই হাতে 


০১৫০ 


রাল্ি দিনের খেলা গাঁড়, 
তারায় তারায় ঝগড়া বাধাই, 
রামধনুকে হারাই জেতাই: 
সাতি ব্রঙের ঢেউ খেলাই 
তোমার এই এদো ঘরে! 
কেন কারি 2 

সে দোষ তোমারই । 


সে যাব 

যা বলাছলাম, 

সোঁদনের বাতিটা ততো প্পোহাল লা, 
শেষ রাত্রের এক বরফের ছহীর 
আমাদের দুজনকে দুজনের কাছ থেকে 
ছানিয়ে নিয়ে এল 

সেই আমাদের ঘরখানা তখন 
আলোয় আলোয় ভরা। 

দে আমাদের এক 

নতুন শুভদুষ্টি | 

খঘুমল্ত সেই একদো শ্াঁলটা 
তখন মনে হলো 

কত না আশপ্পনার । 


খাক দে কথা 

এখন আমরা দুজন দুটো ঘরে 

সেই দুটো ঘরই পেলাম আমরা 

তবে দুটো আলাদা আলাদা কারাগারে । 
কারণ, 

আমরা ভালবাস এই দেশের মাটিকে 
যে ম্াঁট এখনো বন্দ 

সহন্্ িখ্যে আর প্রতারণার জালে । 


এখন “দেশরক্ষারঠ নামে 
পলুজেদেরই চুনকাল মুখে মেখে 
সঙ সেজেছে সঙ! 
“দেশপ্রেমের” ডং ষত ! 


৭১ ৯১ 


1শিকরে ওদের সংক্রান্তি 

তাই মরণ কামড় 1দচ্ছে__ 
আগুনে [দচ্ছে ছাই চাক্পা, 

পড়বে ওরা পোড়ামাটির রোতষই 
দেশের ম্যাট বাঁচবে ওদের হাত থেকে, 
শ্যামলা মাটি, ব্রাঙ্া মাঁট, নরম ম্নেহেজ 
সোনাঝরা মাটি আমাতদর | 


ঘাক্‌ সেকথা 

যা বলা ছলাম, 

আমাদের সেই যে 

ছোট একখানা ঘর ছল, 

সে ঘরে কি এখন 

গোধূলির সেই এক ফাল আলো একস পরেছে 2 
আর পাশের কাঁনসে কি 

সেই পায়রা দুটো এখনো 

বকম বকম করে ডাকে 2 


এত স্ুল্দর, এত মধুর ছিল 
সে কথা আগো বলাঁন কেন ও 
দেখলে তো ও 

এ দোষও তোমারই ? 


4 ২. 


যখন আমরা এখানে এসেছিলাম 
তখন ছিল 

1[হমেল রাত্রর কুয়াশা । 
পোকাধরা রুক্ষ পাতা, 
[নিমগাছটাব শুন্য ভাল__ 

আর প্রাচীরের ওধারেন আমগাছে 
[িহওকঝাুম শলত। 

কনকনে তান্ভা হাওয়ায় 

জ্ংধরা লোহার গরাদ 

নস্তব্ধ. 

থমথমে দনগুলো তখন 
1নওঝুম । 


এখন ফাজ্গাুলে 

সেই বেলশ্গাছটায় 

রৃপোসলী সবুজ, 
[নিমগাছে কচি গন্ধ ছড়ানো, 
আমগাছে খোলা হাওয়ায 
বছানো মুকুল । 

আমাদের লোহার গারাদে এখন 
হফাজ্গুন বল্দল, 

আন তোমাদের 2 


পক আনি 2 


আম [কল্তু এখন 
প্রক্ক দৃজ্টে চেয়ে আসছি 
এ আমের মুকুলের কাঁচ শষের ভগাক্স, 


ট ৩) 


ওখানেই তো 
কালবৈশাখীর সংকেত। 
ফাজ্গুনের শিষে যখন 
আমি তখন ঠিক চিনে নেব 
নতুনের নিশানা । 


কালবৈশাখীর ঝড়, 
আর তোমাদের ? 
ক জানি? 


ঝাড়ের গ্রা্থ। 

ততক্ষণ আমি 

একদৃষ্টে চেয়ে আছ 

এই ফাল্গুনের শিষের ডগায় 
যেখানে দুলছে ঝড়ের নিশান। 


এখন আমাদের কারায় 
ফাল্গুন বল্দাঁ, 

আর তোমাদের ? 
কি জানি? 





প্রেসিডোন্স জেল থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে ভারতরক্ষা আইনে বন্দশ কমরেড 
সরোজ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি থেকে উদ্ধৃত। 


5৪ 


বন্দিনী মা 


তুমি জান কত ব্যথা রুদ্ধবাক্‌ স্তব্ধ সমৃদ্রের, 
রৌদ্ুতাপে তৃষণাতুর ধরিতীর ব্যাকুল প্রার্থনা 
অঙ্কুবের কামনায় উদ্বেলিত রমণণর স্নেহ__ 
তুমি জান জহার্নীশ সণ্ারত এই রোমকপে, 
তোমার ধূলির মায়া শ্রাবণের করেছে কামনা । 
পালন করেছে স্নেহে শঙ্কাতুর পঞ্লবের ছায়ে 
একটি কোমল চারা শ্যামল কৈশোর কম্পমান। 
আমাব ধুর ধন ধন্য হোক তোমার ধূ্জায়, 
শিরায় শিরায় হোক তোমার শ্রাবণ সণ্টারত। 
তারে তুমি দিও আলো, দিও তাপ, দিও মস্ত বায় 
মুকুলিত িশলয়ে ভয়ে দিও বসল্ত সৌরভ। 
রেখো তারে উচ্চশির, শিরে দিও ইন্দ্রায়ুধ জ্যোতি, 
সহস্র তারার চোখে দেখো তারে, রাখিও ফুশলে। 





* কারাগার থেকে লেখিকার একমাত্র কিশোর পুত্র বাব্লকে দেমন 
মুখোপাধ্যায়) লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত । 


৯৫ 


শন ভোজ্য 


ওরা চারজন্ন 

এক ঘরের বাজজ্দা 

সে ঘরের না্ব শুটীদ্ব ৷ 

আছো ওবা মান 1ছত্ল, 

কন্যা ছিল, বধু শচ্ছল, আতা হজ 

এখন রাজকে, 

এরা শুধু এএক ছুই তন আল চর নস্বর ! 


কতবার যে শ্মেভপ ওল তাক তিক নেহা । 
দেযান্লের প্ষাক্সে ও ক্দেকই 

নানান বরকতের ছায়া “পড়ে, 

ওরা খোঁজে বারবার খোঁজে 

এতটুকু বোচন্রয ॥ 


একাদন ওদেরও বশ্ধ কারায় এজ বোচল্য 
“চো 

তাইত্তো ! আজ গওরদনর 'চাতি আঙসবান শদৃন । 
লোহার গরাদের ওখদক থেকেই 

আওয়াজ এল-_'চাকতি” ! 

ওরা চমকে উঠল, চেচিয়ে উচ্চল, 

এ শুর চোখেব ঈদকে চেয়ে দেখল 
হখমথতে উদ্দেছা, 

শুনতে পেল 

নজেদেব বুকের ওলামা, 

বাব ধাচানি * 


এক নম্বরের চাতি আমসোন 
আসবে না জানতই 

তবুও 

ওল্ল তিন কুাঁড় আট বছরের 
পোড় খাওষা পাহাড়শ দেহটা হেলা 
প্যহাড়ণ ঝড় হেন ॥ 

সালা জশবন চা-পাঁতি তুলে তুলে 


৪৯ 


কড়া পড়া হাত দহটো 
পরস্পরকে অকিড়ে ধরল । 
তারপর চোখ আড়াল করল 
দেওয়ালেব দিকে । 

ওর কপালের বলঈরেখাগুলো কি 
কোন ছায়া ফেলোৌছল ? 


দু'নম্বরের চন্তি এসেছে 
এতাঁদনে এই প্রথম চিঠি ওর, 

কিন্তু কালির রেখাগুলো ওর চোখে এমন 
একাকার হয়ে যাচ্ছে কেন ত 

বারবাব ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ দুটো- 
চিশ্তি লিখেছে ছোট বোন নাল্তু 

শদাঁদ সোনা . 

কতাঁদন যে তোব হাতে খাহীনি .. 

এখন আর কেউ আমায় 

কবে আবাব তুই আমাকে আদর করে সাঁজয়ে গদাব ? 
তুই নেই-__ 

বেড়াতেও নয়ে যায় না, 

আব এ যে তোদের কমরেড রাঁঙনদা 2 

তোর আগেই তো ছাড়া পেয়ে গেছে। 
একাঁদন এসে আমায় 

এত আদব করল-_আর তোর কথা অনেক বলল, 
আব অনেক চকলেটও দিল আমাকে ..৮। 

বাঁক 'চাঠিটা তখন দহ” নম্বরের ছলছল চোখে 
ঝাপসা কালর দাগ হয়ে হয়ে 

গমাঁলযে 1মালষে গেল । 


তিন নম্বরের চিঠি এসেছে 

গিলখেছে খোকন__“মাগো, তুমি যে কল... 

আর কতাঁদন থাকবে আমায় ফেলে 2 

সন্ধে বেলায় মাঠ থেকে এসে 

বন্ড যে ক্ষিদে পায় আমার-_- 

তুমি তো জানই, 

ঘরে তখন কেউ থাকে না.. 

তাঁমি এখন একটুও দুষ্টামি কার না। 

কবে তুমি ফবে আসবে মাও 

কাল রাঁক্তরে আম তোমায় স্পষ্ট স্বপ্ন দেখলাম - ”। 


১১৭. 
1নবর্ণীচত কাঁবতা-_-৭ 


[তিন নম্বরের হাতে চিঠিটা তখন 
হিমেল কুয়াশার। খরথর করে কেনে ওঠা 
টুশ্পটা'প ব্যথার শাঁশক ভেজা পাণপাঁড় যেন। 


ততক্ষণে চার নম্বর 


আমরা দুজন দুই জেলে, 

অবাধ্য চোখ দুটো ওর জবাজলা করে উতেই, 
ও কিন্তু এক বষম কাণ্ড করে বহ্দল, 
থমথমে [িস্তক্ধতা ভেঙে, 

হঠাৎ সবাইকে চমক লাগিয়ে বলে উঠল-_ 
এই, এই শোন তোমা 

একটা মজার কথা মনে পড়ল, 

যেন একটা মস্ত বড় কথা 

এমাঁন ভাবে ও বলল-_ 
শশার এসো তোমরা 

চটপট বাই চোখের থমকে যাওয়া 
আলগাহলোকোে ধরে ফেল 

হাতির নৌকো বানক্সে বানিয়ে 

বয়ে যাওয়া চোখের জলে ভাসিয়ে 
নোৌকো নৌকো খেলা কাকি এস, 
ছেটেবেলায় আমরা এ ন্কম খেলতাম । 


ওর পাশগলামতে কিন্তু 
কান্না ভুলে সবাই হেসে উঠল । 
এক দুই গিনি আর চার নম্বরের বান্দিননরা 


তখন হার খেলায় তেতে উঠল । 
হঠাৎ ওদের হাঁস রোধ চেপে গোল । 


ওরা হাসল্ল- শ্রাণপণে হল, 
সব কাম্বাগুলোকে ওরা হাঁসি বানি বানিয়ে 


বল্দশীশাবরে 'নয়ে এল এক বোঁচল্য । 
না, ?কছুততিই না 

ওরা কাঁদবে না, 

ওরা হাসবেই । 


ও 


শক্ত একি £ 

হঠাৎ ওদের নজ্েদের কানেই্‌ 
িজ্েদেক হাাঁসগুল্োই অআনবোর 
বেসরা শেকত্স কিন ও 

এ ওকে সাবধান করে 
আবাব যেন অসাবখানে 
ওওতদব হ্াযাসগুবো সব 
বাহবা হয়ে না যায়। 


*৯ ০৯ 


যখন আলা ছিলাহ্ 
€সহবান্দিনশ শ্রশ্মতশ রণমায়া রাইণসর উদ্দেশ্যে 


এএখল কারাগারে 

রাত্রর নহঝুম অন্ধবার, 

আর আম এই বাতির 

জন্মে যাওয়া হাম নদশ। 

আমার এই তিন কুঁড় আট বছরের 
পাহাড়ী দেহটার 
লোলচমেরি ভাঁজে ভাঁজে 
কপালের বাল রেখায় রেখায় 

জন্মে যাওয়া নদশটার 

তরঙ্ঞচোর হম রেখা । 


তবুও-_ 

আমার বুকের ওঠানামায় 

আম শুনতে পাচ্ছ সেই সহদুরের 
পাহাড়শ ঝরণার কলকল জল 
চা বাঁগিচার সবুজ, 

কাঁচ পাতার গন্ধ ছড়ানো 

আমার ভাঙা পাঁজরে পাজিলে। 


সে যে কতকাল আগের কথা 
যখন আম ছিলাম 
*হ্মালয়ের অত্গো অঙ্ো ঢালা 
ভরতর করে বয়ে যাওয়া 
পাহাড় ঝরণা । 


আমার দেহে তখন +ছল, 
আশ্ারো বসন্তের পাহাড় ঢল । 
পঠে টুকার বেধে 

চা-পাঁতি তুলতে তুলতে 

বেলা গাঁড়য়ে যেত 

কাশ্তডনজ্জ্ঘার [ীপছনে ॥ 


৯৯১০০ 


আমার দুই গালে ছিল 
দুটো টকটকে পাহাড়শ ফুল, 


আর পিত ছাওয়া চুলের ঢেউয়ে ঢেউগ্সে 
কালো মেঘের খেলা, 


তখন আম 
ঝরণা ছিলাম । 


সে কথা জানত 

বাবুদের বাগানের এক মালন, 
তার সঙ্গো ঘর বে*ধোছলাম, 

চা বাঁগচার এক কোণে । 

ছে।ও কাতের ঘরখানা আমাদের 
ভরে খাকত-_ 

কাণ্নজঙ্ঘার সোনালন রে বডে। 
এখন 

এই রান্রর কারাগারের অন্ধকাবে 
বাপ হয়ে হযে মায় 

সেই সোনালশ রঙটা। 

এখন আম 

জম বাঁধা বরফের হম নদল. 
চারপাশে লোহাব গারদে বন্দশ 
আমার ঝরণা ?দনের থমকে যাওয়া ছেউগলো । 


আমার কানে আসছে 

সই কলকল হলছল ঝরণার 

পাহাড়ের গায়ে মাথা কুটে কুটে 
ডভকরে ডুকরে ওঠা কান্বার শব্দগুলো । 
আম শুনতে পাচ্ছ সেই 

রক্তলোলপ শবাপদদের 

খেতলে থেস্তলে গহঠাঁড়কে পড়া 
ক্রোয়ান দেহগুলোর 


আস্হর শোঙাঁনি 


শুনতে পাচ্ছি পাহাড়ের গা বেয়ে বেহৰ 
বরে যাওয়া গন । 


এ তো ভাঙলো 


৯০৯ 


চা কামিন আর চা মজুরদের 
সব্দজের সোহাগে সাজানো পাহাড়ের 
চুক্ড়ায় চূড়োয় ফংসৈ উঠেছে 
কাণ্চনজভ্ঘার শুভ্র কেশর, 

আমি অন্ধকারে গুমরে গুমরে উঠি 
জমাট বাঁধা হিম নদশ! 


ওরা যোদন 

পিছমোড়া 'দয়ে হাতকাঁড় বেধে বেধে গনয়ে গেল 
পাহাড়ের ফুলে ওঠা সাদা কেশর 

গর্জে উঠল না_ নানা 

সোর্দনদ আমার কপালের বলি রেখায় রেখায় 
জমাট বাঁধা ন্রোতির রেখাগনলো 
প্রাতিজ্ঞায় স্হির হলো । 


আজ-_ 

এই অন্ধকার কারাগারের রান্রতে 
জমাট বাঁধা পাহাড়শ নদশ। 

আমার বুকের তালে তালে শুনতে পাই 
কত নতুন ঝরণার জল্মলগে্নে ওঠানামা, 
আঁম কান পেতে শুন 

কলকল ছলহল-_- 
তরতর করে বয়ে যাওয়া 
পাহাড়শ ঝরণার পায়ের শব্দ । 


৯০৭ 


ববি ্িহ্যগ শনস্জ রহ 


্কনান্বমমু্খশী বাঁক্দিলশী স্মিত, 
ছাতা হ্যেষ্মটো জোক্া 
[বিস্বাদম্মন্সী েক্ধত, 

অবজস্লহ্ষব নওস্নষ্চগা সজ্খতা, 

তুলসি ব্যক্ড হও. 

ত্ধাভল ত্তোম্াল হ্যাক ঢাকনা । 


অশ্2__ 

তুম তুস্বার জোক কবল 
শভ্রাতিবদেদের ০বপকিতলিজ্জিবল 
উভ্ভুজ্ঞা +ঠশ্প্ধল হি ॥ 


1বস্বাদ-__ 
তায হু শ্পাইশতি ইস্পাত । 


ভ্ভাভানবান্না__ 
ত্য হও আমন্ক্ডঞীশাম্বা কাধ । 


৯১১৩৩ 


শহ্দ্যঘতিঘন 


ম্ধতাল আবনত্্প 
স্বামি এহএতজাহুলাহ্ম, 
বরেবান হহ্জোছিনলাহ্ম__ 
সাক্ধযাতারাতকি ॥ 


শতকে ওকে ্ভাবলবাত্লা আবাহ্মাল 
বসবাদি হত ॥ 


খৃবস্বাকদন শখ খন্ড ম্সেত্ঘ 

স্লালহ্মহখশলী তআাবাহ্যাকা তক্থখত্া 
স্পা হাহা 

বেদনা তেভ ভ্ভাঙভা আম্বাতের ॥ 


স্বাগগান হ্ছ+চ্ ভডুবহাঁর হেলা 
শবভাম্বত ন্কষোভ্, 
দুহাত অত্র ত্ললা 

দুুশ্খেল উজ্ভ্্হলা স্পুজ্ভর হমুক্জো € 


কাড়ি হালেলো 
ধলনগসনজ্গা করে স্পাক্তত হাওয়া, 
বজ্দলল আবাকাশ্োো আব্কাশ্োে 


স্ুুজ্ঞপম্ষ কড় । 


তালক্পব- 

শলনিলবাণাধ বাবে মীল্ডি তিতা 
হক হো 

্ক্ঞ্নে ন্হন্নভ্5া কালানোজে | 


ততং্খন হই 

ল্স্ধ কাল্লার ফতিক ম্রএাসে 
খোকা ্সাকাকুশর সম্ধতাত্তাক্রাটো 
ধক্হ্ হেলা 


আসহ্মাল দুকেজাত্খে । 


হভ্ঞা্লে বা 


সকালেই মেঘলা আকাম্ণ, 

াতিজ্জাা কারার গ্রাচ্শিরে মাথা তলে 
৪ তখন নঞ-ভ্গ, একাকন, ব্রা । 
কুয়াশা হালানে 

হ্ম্ম হম বুযন্তি 1ন৪শ্বাল্ল 
শ্িস্বরে” ঘহমন্ত বন্দী । 

লোহার ছারাছে 

এখনও বন্ধ 'তালান। 

ইলেক্াজ্বক তালে 

ণনক্ষামিতি অভ্যাসের বা-ব্দা- 

ব্য শীকঝঙ্ম তভ্োরের হল 

হুবাই তোলে ॥ 

1কঝিমধরা আমেজ্ক, স্বপ্ন, 

ণহ্মেলে চাদরে জোল্কা ॥ 


ভোতরিলে বাবার তিশা ভান 
৪সাত্গা, একাকন ॥ 

কালকের সম্ধযাল ঝ্িব 

উত্ড্াক্পাত্িি শীকছ্ছু ইতস্তত 

বোন এক এএকাকলি কারার 

দুশাঁট লব্ঘু পালুঘব 

ন্িহমপব্দ সশ্৪লণ । 


হৃদুচাভ্ধ ন্মফলে, 
পবলান্বতি তিয্গা আমশ্রালুপা_ 
ভাড়া শ্রাচলরের গায়ে 

ঘুম ক্ুহ্ম হে্গাছেখে জবা! 
অশ্বর্খের চালা কোন । 


ও তখনো 

ল্বাতিজ্জাশ্গা কারাল গ্রাচশিতের মাহা রেখে 
ব্রান্ত, বনহ-ত্হা, এবাকন । 

ধকমমধনরা আমেজ. স্বপ্ন, 

তুহম্মেল চাদরে জোক? । 


ছাঁডয়ে পড় আমার রালব নঃশ্বাতস ল৪শবালে, 
আমি একাট একাট করে শোত্খে নেই 
তোমাদের ম্হীক্তর মন্ত্র । 


আশ্বামশ 1দনের সব্ালে যখন 
তামরা মনলক্ঞ, 

তখন আমার মুন্ড অগ্গানে 
তোমাদের প্রত্যয় রাঙানো 
নতুন দরের অনর্য। 


সপ ৬ 


শ্রাবনী প্ুতিহ্যা 


বাষ্টি ধোকা শ্রাবণশী পা্াীর্শমাব 
আটো মোছা আকাশ, 

তুম কখন এনে চু্পাঁট করে বনে আছ 
আমাল বন্দ রাতের শয়বে 2 
তাস এঁড়ক়ে এতেছ 

পাঁজর প্রহর জছোখখ, 

তাঁম পোঁরিয়ে এতসছ 

উচু শপ্রাচশবরের আড়াল, 

জানলে ছোক্া জানলার পরতে পরহতি, 
জাঁড়য়ে আছ আম্মার 

বর্যামোছা বল্দশশালার চোখে | 


আম "ঘুম জড়ানো রাঁত্রর নিবিড়ে 
সশহ্মাহশন পারহঁন মুক্ত 1দিশভাকেত । 

তোমার শ্সান্ার কার ছোঁয়ায় 

আঁক হলাম মুক্ত আকাশ, 

তোমার শ্রাবণ মেঘের শোন তালায় 
জ্াঙাল আমার চোখ, 

আর তুমি হলে আমার 

বন্দী কারাগারেরর শশশকল ছে-্ডার সজ্গাশত 
বল্দস র্াত্রর মনীক্ডির স্বঙ্ন । 


৯০২৭ 


স্কাভ্ভতন্য 


ফাজ্ছাুন, 

তুমি কতবার এসেছ আমার 
বসন্তে বসন্তে, 

আমার দুঙ্চোখের ফাজ্গুন 
বারবার আড়াল করেছে তোমাকে । 
আমার মুস্ডতজলবনের খোলা হাওয়া 
দূরে ভেলে রেখেছে তোমার 
দাল্ষিণের হাওয়াকে । 


আক্ক 

শীতের রাালরর অন্ধকার কারার 

বম্ধ লোহার গারাদের ফাঁক ফাঁতেক 
তুম জাঁড়য়ে আছ কল মোহন মাযাষ 
আজ নেই আমার ফাজ্গু্ন 

খমকে আছে হাওয়া, 

আমার বন্দ কাবায আজ মুক্ড তোমার বন্ধন 
আজ আমার সমস্ত রক্জতায় 

তুম এস পূর্ণ হয়ে 

অন্ধকারের বুকে হড়ানো 

তোমার পল্লতব পল্লক্ুব হোক 

আমার বন্ধ কারাগারের ছোলুখ 

এচর বসন্তের ম্হীক্ড ৷ 


৯০৮ 


আও ভাজ 


এ এক নতুন দেশে নবজল্ম বসন্তেব শেষে 
নিজেরে হারায়ে খোঁজা ছায়া ছাযা চৈত্রের আবেশে, 
এ ভাল ॥। বৃথা চেস্টা 'মলানোর পাওনা ও দেনা 
বালুকার চরে বসে টেনে আনা অভততের ফেনা। 
চাওয়া আনন না পাওয়ার সুহাভসরে এ অবগাহন 
কমণহনন অবকাশে শান দেওয়া অলস মনন 

এও যেন ক সহন্দর' কত স্নেহে মমতায় ঝরা 
না পাওয়া ফুলের গন্ধ । কশ মহান প্রতপক্ষাক্স ভবা 
সূর্য প্রর্দাক্ষণ রত থর থব রাত্রর পহীথবশ, 

মনের খেযালে আঁকা আঁকাবাঁকা রামধনু ছাঁব। 
দুচোখে সমহদ্রবন্দী, ঈশানের বৈশাখল ইশারা, 
পাঁরপপুর্ণ বেদনায় ধন্য বন্দনঈ-ফাজ্গুনের কারা । 
ইটের দেয়ালে জমে 'বল্দু বন্দু হৃদয়ের দেনা, 
কল মুক্ত হারিয়ে ফেলা ক্ষুদ্র এক “আমর”? কানা £ 


৯০০৯ 


হজ্ব 


এখন ফাল্গুন শোছে, থেমেছে বৈশাখশ কড়ও 
স্তন্ধ সম্াাহত হৃদয় মোহনাহ্যারা অন্ধকার 
কারাগার ॥। স্মৃতিরেখা স্বক্ষের লাঞ্কুত 
অনুগত ভউন্বত প্রাচসর ; জবার ফাটলে 
নৃতিন অশ্ব চারা ॥। আব্দাশ উদার 
নেমে আসে পাশার অব্রৃপ দাাক্ষিণ্য 
অন্ধকার কারাগার ত্িরে । হ্বপ্ননলল 
গাভশর প্রশাল্তি ছাওযক়া লাল্র নামে, 
প্রহরীর ঘন্টা বাজে, সময় সংকেত 

বন্দনর তদক়াণেন কাঁপে আঁকাবাঁকা আল্যা 
কোন দৃক পরের [নিশানা । তারাহারা 
প্রতীক্ষার চোখে কখনো বদহ্যৎ, 

মেঘাতুর শ্রাবণ কামনা । মাটির গভশসরে 
অল্মলশ্ন প্রতশম্ষাযস অন্য কোন খতুর ফসল । 


৯৯০ 


ও কিছু না 
না না, ও কিচ্ছু না! 


আবার শিক হয়ে যাবে_ 


শুধু এক এক দন কেমন যেন 

দমটা আমার হত্ডাৎ হন্ঠাৎ আটকে আসে । 

এ যখন দমকা হাওয়াটা এসে 

গরাদের ফাঁকে ফাঁকে ছাঁড়য়ে পড়ে 

কেমন যেন উদাস উদাস করে দেয় জ্েলখানাটা £ 
তখন-_ 

তখনই বুকের ভেতরটায় আমার অমানি হয়। 
তবে ও এমন কিছু নয়, 

আবার ঠিক সন্য় সয়ে ষাবে। 


এতাঁদনে আমার 
কারাগারের সঙ্গে বেশ ভাবই হয়ে গেছে। 
এখানেও তো সকাল সম্ধেয় 

সূর্য ওতে অস্ত যায়, 

পৃথিবীর কাম্বা হাসির ছায়া পড়ে। 
কারার দেয়ালে কান পাতলেও তো-_ 

এ যে সমহদ্রশঙ্খের মধ্যে যেমন হয় 2 
তেমান এক রকম প্রাতিধবানি শোনা যায় 


তবুও এক একাঁদন 

এ লোহার দরজার লম্বা ঝোলা তালাটার দকে তাকিয়ে 
বাইরের কথা মনে পড়লেই কেমন যেন হয়ে যাই আঁম। 
তবে, না না, ও এমন 'কছু না 

একট; জোরে জোরে পায়চারি করলেই 
আবার চিক হয়ে যাবে। 


যখন এসোছলাম এই কারাগারে 
শক কাল যেন ছিল? 


আর রাতগুলো ভিজে [ভিজে নরম নরম । 


৯৯১৯ 


সেই হেমন্তের 'শাশির শুকেছলা, 
শীত এল, গেলও, 
বসম্তও যাই যাই 

জালের ফাঁক দিয়ে দিয়ে এক ফাল আকাশ 
যেন ফিসাঁফিস করে কি সব বলছে । 
বাইরে বুঝি এখন 
হোলশর উৎসব শেষ হলো, 

কাদের যেন বসন্তও এল জীবনে, 
কাদের যেন হারালোও কত কন। 
কেমন যেন এক ঝলক হাওয়া 
জালের ফাঁক দিয়ে উড়ে এসে 
আমার এই চোখ দুটোকে 
ঝাপসা করে কত দেষ। 

তবে. না না ও +কছু না 

একটু পরেই আবার শিক হয়ে যাবে । 


সময়ে তো মানুষ সবই ভোলে 2 

লব হারানোর দু৪খই তো 
আবছা আবছা হয়ে যায় 

এই তো কারাগারের গজ ফুটে মাপা ঘরে, 
বেশ তো চলাছ 1ফরাঁছ-_ 

যেন িরাদনই আম 

এই ঘরের বাসন্দা 1ছলাম। 


তব 

এ যে ছেড়ে আসা ভালবাসার মুখগুলো 

মনে পড়লেই 

হঠাৎ হঠাৎ আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন 
মুচড়ে ওকে, 

আর মাথাটা হয়ে ওঠে যেন 

একটা মস্ত বড় শুন্য । 

তবে. না না ও এমন কিছু না-__ 

আবার একট পরেই ঠিক হয়ে যাবে । 


[নশ্চয় কালই-_ 
কাল কেন 2 হয়ততা আজই 
নতুন একটা কিছু ঘটে যাবে । 


হয় তো বা একাঁদন কোন একটা 'চাঠিই এসে যাবে 
আমার নামে । 


৯৯০২ 


1চাতি ! 

কন স্ন্দর তুলতুলে অক্ষর ! 

ক্স ভাল ভাল কথা সব লেখা আছে! 
তাহলে চিঠিই একটা এসে যাবে আজ-_ 
না না, মনটা কেন এমন বেয়ড়া হয়ে যায় 2 
হয়তা আরও কিছু ঘটে ফেতে পারে__ 
একটা সংবাদই যাঁদ এসে যায়? 


1ক সংবাদ 2 

1জজ্জ্রেস কোনো না 

কেমন যেন হয়ে পাড় আদম 
সংবাদটা যাঁদ হয় ম্হীক্ডর 2 

না না_বকেমন যেন হয়ে পড়াঁছ-_ 
তবে ও এমন কচু না 
জেলের ভেতর থাকতে থাকতে 
আবার তিক সয়ে যাবে। 


১৯১৩ 


শানবঁচিত কাঁবিতা-_ ৬ 


হ্মৃভিষ্চভ্িহক্কন 


বন্ধু আমাক এএকাটি শন্পঙ্য বোেত্খো 
বজ্দপশ স্াথনর কাট অহংকার, 

কল্ুণ অশ্রু ফেল না আমাক দুঙখে 
আমার জন্যে তকাতরা না ম্ীক্জাভিল্ক্া ॥ 


ওদের এমখ্যাা কুট কলহষ শ্লাশীন 
অঞ্ঞো আমার টেলেছে 1বষেক জ্বালা, 
ছড়াক্সে দক্সেছে বিষের কলুষ ধোঁকা 
ওদের হত নখ রেখেছ ছেত্ক ॥ 


একা শহ্‌লদের অজ্ঞ করেকিছি স্নান 
ওরাই শ্ষুধাব অন্ব করেছে লহ, 
ওরাই মায়ে স্তন্যে ভত্েেচ্ছে গবষ ॥ 


ওরা যে নারীর বক্ষে এনেছে পাশপি 
একা মে শুযেছে শশুর জভ্শবন বঙস, 
ওলাই তদিশোের লাঞ্ছনা আন্পম্ান 

ওরাই মাটির াহীঞ্তত গধন্কা । 


ওদের দলক্সারে বন্ধ ঘরের কোণে 
বন্ধন আমার মন্রীক্ড 1ভ্ভন্ষা ৮৩ না, 
আমার শ্ষুম্খ ঘুণার উচ্জাম্পর 
ধনয হউক বজ্ই কম্ভ্ঞাবত্ল । 


বাজ মীক্জ সম্মুছে শেবতিশজ্খি 
ভআরাব শমাঁছলে মাছে ভব্লুক শহলত, 
হনক্ড বলাকা খন্ললক শহভ্র পাশ ॥ 


হলোহ্যাত্র গানাদে ঝড়ের ইশা কাত 
বন্ধ কারার দেয়ালের কুলখা দোখি, 
জশবনশ্দের সমন মল্রীক্ঞমুতেত শোধ 
হবেই বন্ধু, হও না ম্হাক্ভাভিল্্ষা । 


৯৮৯৪ 


হনন্ব হয় 


ও তে মাঁট, ও যে ব্ৎসহা 

এ দেশের নরম ্নেহ্ার্ছ মাটি 
নদশ-মাস্র মাটি প্রাঁতমা দেশ । 
আগালনে কোম্াাযস পাতে 2 

গোকসা আছে আর্্নয়পবতি 

শ্যামলা বুকের নিচে । 

বুক ফাটে. মুখ তো ফোটে না তবু, 
মানুষ মাটির 

শ্পাক্ত সমাহত গনব্রাসক্ত । 
মাবী-মন্বন্তরে নাবকালর আত্মার গনবনণ 
মোহমুক্তডি জনবনের ॥ 

শ্মম্পানে জবলুক ?1চতা, ভল্মে চাল জল 
হাক পরমব্রক্ষ, আত্মার আত্মশয়্ । 

এ) দেহ মাটির, হনাঁটতেহই মশে যাক, 
শা্ত ঘন ক্ষুধার কঙ্কাল । 

তুমি শুধু ক্ষমা কর, কারণ-_ 

তুম যে মহ! 


কাজ নেই ও 

ভোর খেকে দাড়াওশীন কোন লাইনেওও 2 
বেকারশর 2 চ'লা-ভাল-নন তল, 
হ্বস্নপ্পাতালে, শরালফ, ?কংবা 

শনদেলনপক্ষে কোনও খএবরের- 

বেড়ালের ভাঙ্গে যাঁদ হেস্ড়ে তকান 1শকে 2 


জেলাঠ্োল সাংসারক দেহের উত্তাপ 
আরও দ্ধন হয়ে এস 

পৌষের শহ্ম্েলে আমেজে 

ন্তশ্বাসে জন্যও তাপ, 

আর কান পেত শান 

ক্হুল। সবঁংসহ্ব, 

বলে নাক [শিকলা ভাঙাব তান কথা! 


৯৯৫ 


ভরা ল্জায়ারের কোনো খণ 2 

কোনো গান, কোনো সুর, ছাঁন্দিত জীবন কোনো 
হয়েছে শক সমুছ গপপাসা ধন্য 

«৫ নদীর জলবন তবঙ্চো 2 


ভাঙাচোরা এপার ওপার 

রোদে জহলা ঝলসানো বালহকার বুকে 
চক চক রোদ্রের জবালা-__ 

অবসন্ব মমতার কোলে 
ক্ষুধাতুর রকোঁট শৈশব 

এ ্শশু আশ্গামশ দন, 

মাথা খইড়ে খুজে খুজে মরে 

পাথর চাপানো উৎস 
ধথরসোঁতা মরা নদশটার । 


৯৯৬ 


উন্মোচন 


ঠান্ডা হিম পাথরের বুকে কান পেতে শোন 
স্মৃত্রের চাপা গজ । 

রোদে জবলা অজম্মা মাটির বুক চিরে দেখ 
জমাটবাধা কান্বাগুলোকে দনঃসহ যন্ত্রণার পেষণে 
গাহাড়য়ে ফেলে শোন-_- 

মুক্ত জীবনের অপরুপ সঙ্গত, 

শহশদের স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে বুকে টেনে এনে দেশ 
নতুন দনের সবুজ চারা, 

আর-_ 

ধুলোর ঝড়ে ওরা ছে'ড়াপাতাগবলোকে 

জুড়ে জুড়ে পড় 

আমতসম্ভব জীবনের মহাকাব্য ॥ 


৯৯০, 


হস্ত হারে েোত্ে 


বস্ষদে নেই আক 
মৃত্য পা ঠল্ষদে 
ফু হতে বাম! 


মা, তঁমসি এখন 

1্ষিদের ্মিহিতেলে শতকে খতজ্ৰনা, 
তুমি এনা নর পাষাণ হেদশ হও 
আন ও ততামাকন বারা আঅত্ঞ্চা অঞজ্ঞপো-_ 
ফুলে ফুলে হাতা ্লেহ্‌ | 


ফুলের রং জাল- বক্ত 
ফুলেল বং সাদা শোক, 
ফসলের হচাখ শল্য মত্ত, 
ফুলের ছেতোেয জবালা_ _জলিবন ॥ 


শ্নৃর্ঙ তোকজ্ফই এওওষ্টে 

সব্ঙাল কোজ্হই হক্স 

তাজ ই ফু ফোটার ্নুর্খে অন্তণা । 
নদে আমান, সে তোমার ॥ 


৯৯ 


হাড়েন্ প্রতীক্ষান্ 


এখন আমরা 
ঝড়ের প্রতীক্ষায় বসে আঁছ। 


্রভুবন কাঁপানো ঝড় 
অশান্ত আস্হর বাধিন ভাঙা ঝড়ের তফায় 
বুক আমাদের ফেটে যাচ্ছে। 


অসহ্য এই গতানুগাঁতিক জড়ত্ব_ 
পচা কবরের বদ্ধ বাতাস, 
আমরা প্রচন্ড ঝড়ের প্রত্যাশশ । 


জমেছে ক্লেদ, জমেছে স্লাঁন, জমেছে দুর্বিষহ ক্ষাতির বোঝা 
প্রকান্ড স্হবির অজগরের দেহে, 

শব্ষে বিষে বদ হয়ে আছ আমরা । 

আমাদের বুকের মধ্যে পাহাড় ভেঙে চৌচির 
ভয়ঙ্কর ঝড়ের আকাজ্ক্ষায় । 


এস কালের ঝড়-_ 

ভেঙেচুরে তোলপাড় করে দাও আমাদের 
আর নতুন কবে সাজয়ে দাও 

[কঝকামকে রোদ্দুরের সোনালন সকাল । 
ঝড়ের নেশায় । 


বত জল্মক্নেত 


আর বেলা মিছে খহজ্েকে খংজে হয়রান 2 
এই তির এলাম আশ্েয় তোাধতীলর 
আন্ক্ঞচ্েতন সম্ধু ম্ভ্াষণে ॥ 


এখানে উদার আকাশে ঈনশানে নশানে 
খর থর কাঁপে ম্যাটের শোলাক্প লালা । 
শামমঙ্ছে কেন কাঁদা পুরনো গর্দনের তোকে 2 


সেই ভালা, এত লতুন যুঙগোর জ্বালা, 
এহন আশহ্হুন্ল আশাক্ত অল্ল্রণা 
এ যুঙগগেক রুপা িবড়াম্বিতেত্র ছো্ধে 


মিছে ফেলে আব্বা বৃপসাগরের মামা । 


আব কেন মিছে মনের গাহ্হনে কাঁদা ৮ 
এই ততো ঝড়ে নশানলে স্বপ্ন কাঁপে, 
আশ্নাশগারল জজাাটে তপ্ত ত্বেদ 

হেই ততো তোমার আমাল আকমোদ্ প্রেম । 


২৯২০ 


বানান হু 


এখানে ফুল ফোটে না 


কারণ 

এখানে আগাছার রাজত্ব ৷ 
তবহও-_ 

আম ফুলের গন্ধ পেলাম । 
সাঁত্য বলাঁছ 


সেই আশ্চর্য সুন্দর হাল্ধ 

এক ঝলক হাল্কা হাওয়াক্স £সশে 

আমার বুকের কাছটা ছুয়ে গেল । 

চুপ চহপ- আহা আহা আমার সোনা, 

মুখ লহাঁকয়ে খাক আমার বুকে, 

এহ্প্পাই শাল্ত্রীর পাহারা চৌকি আড় 

চার দেয়ালে বাঁধা গ্ারদ পোবয়ে 

আমার হারান্যে ফুলের সেই গন্ধটুক 
অন্ধকারের মুখোম্াথ এক ঝলক আলা হলে 
চ্বাঞ্প চু এসো বস। 


কারাগারের অন্দরমহল -- 

একাদন যারা ছল কোন অন্দর মহলের ব্যাসল্দী, 
ছিল কোনও জায়া কন্যা পুব্রনারন-- 

এখানে তাদের নাম 

হবজতন মেয়াদী ব। কয়েদী আসামল। 

অথবা “ণপাগলবাঁড়ির” 

এক দুই তন চার নম্বরের 

পাগল বৈ আর শকছুুই নয় । 


এখানে বন্দ 

জীবন, স্বপ্ন, সত্য, সুল্দর । 
এখানে মুক্ত 

মৃত্যু, ক্রেদ, শ্লান। 
আকাশ বন্দী লোহার গাছে 
বাতাস ফ্তক্ধ শাল্তশর দমনে । 
এখানে প্রতাবিত জশবনের 
সাগ্ব সার পাথরের অহল্যা । 
তাই এখ্বানে 

ফুল ফোটে না। 


৯২৯ 


কিল্তু তবুও আমি 
ফুলের গম্ধই পেলাম । 


কারাগারের আঙিনা 

শুুনতৈ অদ্ভুত, 

তবুশ আম এ খোলা জায়গাটুকুর 
এই নামই ্দলাম, 

কারণ এঁখদনেই আম 
ফুলের গন্ধ পোয়োছি । 
“লীতা”-__ 

কে যে ওর এ নাম দয়েছে 

তা কেউ জানে না। 

মা ডাকতে শেখোন, 

মা বাপ ছল নাক কেউ 

কেউ ক্কানে না। 

চোখ নেই 

তাই াথিবর আলোও দেখো, 
হাতি পা 'গরকোঁট অবশ 

তাই চলতে পারে না। 

কোন মা বি জোনাঁদন 

কামনা করোছিল এ 1শশুর জল্ম 2 
ব্রন্তে ক কারও জেকগাছিল কোন দন 
এরই জল্মলশ্নের গুতিনক্ষা ! 


না না, তাক হয় 

অনাহুতি, “বাঁচার অহ্যাগত্ত 

দয়া করে কেউ মেলে ফেলুলান ধজে 
ছিটকে এসে পক়েচ্ছে মেয়েটা 

চার দেয়ালের আশ্রয়ে । 

তৈমাঁন এসেছে 

আল আনোয়ার বাদল 'বন্দী-__ 

এসেছে রান শঙ্করশ গোবিন্দ । 

যখন কোথাও হ্যাস নেই, গান নেই, 

নেই জশবনের ওঠানামা, 

এ শিশুরা তখন 

নতুন এক খেলা বানয়েছে। 

সশতারকে মাঝখানে রেখে 

সবাই গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান ধরেছে 
জেলের ভাত_ জেলের ডাল-_ জেলের তর-কা-ব্ি-” £ 


১২২ 


সশঈতার অল্ধ চোখ দুটোর পাতা 
নড়ে নড়ে উশ্তছে, 

মুখে ওর হাঁসর রেখা, 

ওদের সকঙ্গো মলে 

সশতাও গান ধরেছে 

জেলেব ভাত- জেলের ডাল- জেলের তর-কা--” 


সূর্য তখন পাঁশিচমে ঢলেছে, 
[পিছনের ফদল গাছের ফাঁক ?দয়ে 
শদেব [ঈদকে তাঁকষে তাঁকষে হেসেই লাল । 


বা তখন কাবার ফহল, 

ওদের মাথার উপরে তখন 
আকাশ। অনন্ত, 

মনে নেই চার দেওয়ালের জহালা, 
সাঁত্যি বলছ, তখন আমি 
ফলেব গন্ধ পেলাম । 


উক্ত 


আছি এআহঙ্বন্ 


যাঁদও এখন 

দা্ষণের জানলা খোলাই 
তবু৩- যতদুর দাঁন্টি চকে 
বুকে চোপ্পা নহশ্বাস 
খোকন খোকা সাদা কালো মেত্ঘর আকাশে 
অরণ্যের চুড়ায় চ্ড়াক়- সন্ধ্যা নাম । 
বাক্যহ্যারা নশচল পাষাণ 

খমঞ্থন্ে গাুমোট ভ্ভাবনা । 





দুনে কোনো সঙ্গানতের সহ 
শহরে শমশো যায়- 

«ই বল্ধ কাবার প্রাচশলে, 
এলোমেলো কাল্বা শোনা যায় 
বন্ধ কারাগার হতে 

ওরা কারা 2 





একাঁদন গছল যারা 

কনা, জননস, জায়া__ আজ শুধু 

এক দুই, তিন, চার নম্বরের 

হাজতশ মেয়াদশ' আর করয়দশ আসামশ 
“অপ্পরাধশ” দারিদ্রের, বাশিতের “অপন্রাধে” 
ঞ বাক্রানল £নত্যকার বালল্দা ওকাই: । 
ওদেল্ই কাহ্যার সুক্র বুঝ 

একটানা বেস্াুবো করুণ । 


যাঁদও এখন 
দাক্ষশের আোনত্দা খোব্লাই 
তবুুও-- 


৯৯০53 


৯ সম, ধঞ্ে 


কোনা এক ইন্দ্রানী জন্য 


এই গাঁয়ের আর এ শহরের 

পে ঘাটে, আলতৈ  শাঁলতে 

এমনে সেখানে, মাজে ময়দানে 
আসাহুল যারা, গৃহবানশ বা গৃহহারা 
দায়ে দাঁয়কে, বা বনয়ম মাফিকে 

চলার অভ্যেসে 

নুশে দুখে অন্য়াসে বা আযক্লাসে 
চেনা জানা, আধা চেনা 

[কিছুবা অচেনা 

সেকালের, একালের 

পাঁচাঁমশোজি চালের 

চলাছল- আলাদা বা একসাথে 
বংশকপরম্পরার পহুথ, 

শোনা বায়োছ্ল আমাদের 

₹েিকম্পালে, গোয়ালে, পানা ঢাকা পুকুরের জলে, 
গীলির রুমাড়ে, মুদর দোকানের পাশে 
ট্রীমে বালে, বনারখানায় আ'ীপলসে 

অথ্থবা "পদাতিক শমাঁছলে 'মাছলে 
ক্ষেতে খামারে রোদে জলে 
হাতানুগগাতিকের_ 

অভ্যাসের পত্ধের পাথিহকর 

চলার শত্দর-_ মহাকালের খহস্টাব্দের 
বুদবুদগুলোর উঠছিল আর নামাছল 
তালে তালে ?1চরকালের সাগর দুলাঁছল । 
আর গনয়ম মভই চলাছল 
বংশপরম্পরার পঙেল-গাতানুশাতিকের 
তারা_াঁচিরক্ালের সাদাহ্াটা যাভ্শরা ॥ 
এমনই কোনো 1নত্যনোমাত্ততকর 
পায়ের শব্দের গ্রুতনক্ষাক় 

আমাদের এ আপাড়াক় 

কেস্টাপাসন ভাশনী-_ ইল্দুরানন 

আর পাঁচজনারই মতো-াঁনয়ামত 
পারিবারিক অভ্যেসর বশে 
ভর্াজশীবনের তদোর গোড়ায় এসে 

দন গুনাঁছল-_ ভাবাছল আর স্বপ্ন দেখাঁছল । 
অবশ্য এমন কহ অআ।কাশকুসম নয় 


৯৯২৬ 


সধারণ মেয়েদের যেমন হয় 

সাদামান্তা সুখের ঘর একখান, 

একাঁউ মধুর বোঁটায়, ফুটে উঠার 

ঘরের কোনেই এতটুকু সোরভ দেবার 
সামান্য আশার_-ভালবা্নাব 

এতটুকু সাধ- কে আর এমন কত 
তবে কি__ 

ইন্দুরানর বেলাতেই শেষে 

দুনিয়াটা যেন থামল এসে 

এমন ঝড়ের মুখে রুখে রুখে 

এল-_ ভাঙল সাধারণ ক'্পালগুলো, 
এলোমেলো হজ 'বাধর 1ানয়মগুলো । 
সার সাঁর-কত গৃহ যে হল 1ভিখারশ 
কালে কালে-_ 

মারশ মড়কে আকালে 

বাঁচার লড়াইয়ে দলে দলে 

গ্রামে শহরে মাছলে [ঈমাছলে 

অখবা 1বভ্্রাটে' 

'এাঁদকে ওাঁদকে পথে ঘাটে 

চেনাজানা সব মানুষগুলোকে ঘষে কোথায় গেল 
কৈ কোন্‌ পথের সন্ধানে 

আমাদের ইন্দুরানলী কশ ছাই তা জানে? 


সেই পথ চাওয়া পায়েল শন্দটা আর 

খাল না এলে ওশাড়াব 

আমাদেব ইন্দুরানশীর পদোবগোড়ায়, 

চিরকাল যেমন হয়-_আর 

ওর বেলাঞ্জ তার 

"পড়ল বাধা ইন্দুরানশীর 'ঘববাঁধা 

হয়ান এখনো । কথাটা পরলো 

সাধারণ এবং সামান্যও-_এমন কিছ গাণ্যমান্যও 
তেকউ নয, যাব কথা নকয়ে-হীনক্সে বানয়ে 
বলা যায়__কংবা, 

অলস ীবলাসে বসে বনে -শানাও যাঝষ । 

তবু-_ 

ও-পাড়াব ইন্দুবানশ যে তার ?নবু 1নবু 

চোম্য দুটো জরবাঁলিয়্ে জব্যালযে বে 

নতুন 1দনের কোনো আশার পথ চাওয়া আশ্বাস 
দন গুলছে-__আর স্বপ্নের জ্বাল ব্নছে, 


৯০৮৭ 


এই সামান্য এতটুকু খবর 
নয় এমন কিছ? জবর যে তারে বেতারে 
অথবা খবরের কাগজের আসরে কোনো এক থাকে 
কিছু পাভ্তাও পেতে পারে। 
এই আত সাদামাঠা 
খবরটা 
বয়ে বয়ে কে আনে 
বাতাসের কানে কানে 2 

কুয়াশার হমভাঙা ফাল্গুনের পায় পায় 
ভা 
সামান্য এক কে্টাপাঁসর ভাশ্ননর 
আমাদের ইন্দুরানশর-_ 
এতটুকু সাধ মেটাবার 
আত সাধারণ একখানা ঘরে বেধে দেবার 


৯২২৮ 


বহি 


বাব এল জেলখানাতে 

কাদের মেয়েই কোথায় ছল 2 
কেউ জানে না, কোথায় পেল, 
কেই বা পেল এমন মেয়ে 2 
নাম কিরে তোর £ কোথায় বাঁড় 2 
মা আছে কি25 অথবা বাপ 2 
হাকসরে কপাল, দেয় না সাড়া 
কর না কথা? হাবা গোবা 
বোবা মেয়ে। হাড় িলেটার 
লকাঁলকে ঠা িমাঁউমে পেট, 
চোখ দুটো সার নাম নেই তাই 
বাব মানে, বোবা মেয়ে! 
দেয়ীন ফেলে মরোনি তাই ॥ 
ঘরেরও নয়, পরেরণও নয, 
ঘমেরও নয়, পথ কুড়ানো: 
বোবা মেয়ের কিই বা গাঁতিত 
জেলম্বানাতেই এল ব্দাব। 


ছোট্ট বুঁব জেলখানাতে 

সকাল থেকে সমন্ধেবেলা 
চারদেয়ালের এধার ওধার। 
কেউবা দেখে, দেখেনা কেউ, 
কেউবা হাসে, ঠাট্টা করে-_ 
কেউ কখনো ভাত +কংবা 
লাশপসশ কচু টুকরো রুটি 
দেয় আগয়ে । হোকনা বোবা 
পেট তো আছে 2 ছনুট্রে আসে 
এধার ওধার_ কর মে ও 2 
আপ্পন বলে ডকেনা কেউ, 

পর বলে কেউ দেয়না গেলে, 
হারিয়ে যাওয়া বোবা মেয়। 


৯ ২২০৯ 
শীনর্ধাঁচিত কাঁবিতা-_-১ 


তেলাহ্বাল তাভম্বা ত্ম্বা বোতল 
ক্বাশ্টি বাজে শাুলাঁতত চিতল 
গ্নক্পাহী 1্ক্পাই তব্ধত্বায় তাতে 
ক্িল্লেত হাত তহ্ছত্শে মম, 
বাতি ভ্ভাতে কি ভ্ভাতে ওও ৯ 
হাস্তি তত বলেই ছ্চ্ কাঁদুনে ॥ 
শীতিঙ্ক হাসো, ভ্গহক বাজি 
বকদলহ বা দ্দাক্স ০ খ্যাকলা পাত 
স্বাহ্হ দক্পাশগা তদ লা খওযষলধা, 
আয়ে জ্কাততিক ওশ্বাণা আছে ততো 
শতক বুকঝ্োছ- দুখ খেতে জাজ, 
₹বাবা মম আবরণ তদখখ ! 

»আাঙ্ছনা বাপ শজ্ছপ্তটে তষ্কাঁটেোর 

ত₹দ না কেতলে-খ্খক আছ খখব্কে ॥ 
ঞহমালন করহী দিল কাটে এক্স 
সা কত দল 2 কই শা ভ্কানেত 
হারতে শোত্ছে হ্ছাট্ট বুাবি__ 
কিউ ভ্কারনে না বাদক তে । 


বভ্দিলস্পালোরে ্বজ্ভাশী আয 
আল্লহ কত্ত হাাজনওও চক্েম্ব £ 
হ্হোট্ট বুশীব বড্ড হবে, 

বড্ড বব হ্কোাম্ধাজস ম্যাবে ৩ 
তক তান্না, জ্ভাবেো তক, 
ব্রইললা তিনে, হানা 
হ্টেক আনু কাধে মান 
এভন তোলা, বজ্ধ ব্ববেল 
খাুলাতভ্ তালা 2 ন্বজ্থা হ্‌কেম্বা__ 
স্সাবার মানা এলা ন্তৃন্ন 
ওলা হ্াতবে, আতর আবার 
সতত, বা বিভকনিস্শাল্যাক ও 
ত₹বাবা বাব হাসে আান্ওক্ষন্ 
কু।ভ--ক যাক মেস বাব, 





ব্হইভনা 7? ৮ ও খচবা দুলতে 
্" & [তত 
ক্ষ 


স্ত্খ্থি দাত 
ছ্বন্তে ক্বন্বে দ্বার স্বানে 
ছিল ক্ষেতে হ্যাবত্ষে যাত্ওসা 
ত্য, হাব তালা 


সালে আলেম 


শনীন নাকি কাল-ই 
মহা বিচারক । 


কাঁড়া আকাঁড়া। 


[কল্তি হয়তো এখনকার মতো 

এরাও ক্ষমা পাবে! 

হ্যাঁ মনে হচ্ছে নশ্চয়ই ক্ষমা পেয়ে যাবে । 
অন শুধু যে ক্ষমাই পাবে তাই নস্ব, 

এও কজ্কাঁন 

পাতখর কাঁকরের ভেজালরাও 
মাণিমুক্ডোর দরে নিলেমেও চড়বে, 

খোলা বাজারের চোরাকারবারে ॥ 


কালটাই যে আকাল 
ঘুুণ ধরা £শকড়গহুলো 
কুরে কুরে কাঁঝরা করে খেয়েছে 
শাঁসশগুল্দো সব--কালব্যাধির কউ । 


্রিকালজ্ভ কালের চোখে পুরু চশমা এটে 
ভাঁবস্যৎবাণশী করলে ক হবে 2 

জোর কই 2 

এঁদকে যে আলোর তরোশনাই দোৌখমে দোখষে 
আলেয়ারাও সব চলল এাঁশায়ে ! 


৯৩২ 


স্বগাদাপি গরশয়সন মাগো, 

সময় হয়েছে আজ 

উচ্চারণ কর শেষ 'বচারের বাণশ, 

স্তব্ধ হোক ধনিকের অন্বদাস উচ্চকশ্ঠে দুঃশাসন দল 
বন্তনার উত্তুষ্গ পাহাড়ে 

লুপ্ঠনের এশবষের 

মুড আস্ফালন ! 


মখ্যাকথা ! 

কে বলে তোমারে ধনধান্যে পুস্প ভত্রা 
মমতার ক্ষব প্রবাহনশ 2 

[মিথ্যা ধনগর্ব হৃতসবন্ব াীশ্ঠিতা-_ 
তাপদশ্ধ ধৃসন মাটির বুক 

বারবার ভাঙোন কি সহ আঘাতে 2 
সোনার ধানের নিচে ক্ষুধাতুর শিশুর কবশ 
শহীদের রক্তধারা । কুটিল কলুষচক্র দসুযদল 
দুহাতে লুটেছে ধন-_- 

আর তুমি যাঁদ মৃক শোকাতুরা, 

অশ্রুতে ভরাও বুক 

তবে তুম মা কেমনতরো 2 

চরণ হয়ে যাও তাঁম ধৈষের পাষাণশ 
সর্বংসহ্ অপরুপা ! 

উত্তাল সমুদ্র হও মুখর গজর্নে । 


শুনোছ অনেক-_- 

বসন্তে বষণয় শদতে হেমন্তে শরতে 
বৈশাখের বুদ্ররুপেঅনেক মাহমা তোর 
শুনে শুনে আজ আম সর্বনাশা ঝড়, 
মাথা কুটে কুটে মার 

তোমার পাষাণ দেহে । 

কোথায় তোমার 
শ্যামল মোহন রুপ, যাদ 

এখনো হয়ানি বাঁধা পাণ্ডালশর কেশ, 


৯৩ ৩ 


শাশপমিুক্ড হক্স নাই অহ্জ্যার দেহ, 

এখনো বাঁল্দনশ সশতা স্বর্পণলজ্বপপুজে £ 
যাঁদ তোর স্বর্ণাসংহাসন-দ্বাররক্ষশ দস্ন্দল্ 
শবকাকস় পর্ণ্যর মৃলেত ক্ষুধাতুর জক্ননশন দেহ 2 
আর তুম জন্মভভীম সব ঁংসহা দেবশ, 

জানি নয কেমন করে বীসহহাসনে বসে 

শোন তুমি বন্দনা সঙ্গত, 

এমন কি দুর্যোধন রাবণেরও মুতখ ! 


সময় £বমুখ হতল 

শকুন মাতুলও পাক্স গিকেদারশ 
মল্হরারণ্ মুখে শুন এঁক্যের মাহা 
প্2তনাও দরাবশ্গালিত মাতৃজ্লেহে । 
পরগাছা ধনশর বিলাস 

সাজানো 'পুতৃুলদের নকল সংসার আন 
কপট সুখের বিজ্ভাপন 

ঢোলে' [বিষ 

কাশ্তিন শ্রমের আর রক্সের বদলে পাওয়া 
স্কুীধিতের দুঃখেল শাকানেষে । 

অন্ধ যারা বষের ধোঁয়ায় 

ির্ঘতা দম্ভে উচ্চকত্ঠে হুভ্কারে দাঁত, 
থাক তারা গন নিজ অহংকারে মজ্জে 
নিয়ে স্বর্ণ-শৃঙ্খলের মোহ । 

আমার কণ্চের গান, আমার প্রাণের বন্দনা 
যাঁদ স্তব্ধ হয়ে থাকে দানবের কুতীসিত হুক্কানে, 
তবু এই প্রাণের স্পন্দন যাবে শোনা 
তোর স্বর্পণপুল্রশ হতে নবধর্পাসত 
অগাণত গনপশাঁড়ত সক্তানের বুকে । 
যাঁদ আস্ফালন করে বলে তি 
তোমার সুধাকস মাখা 

সে তৃণ শহামজ হুত্বে 

ধন্য হবে তোমান শাশিরে । 
তারপপর-_ 

শাতশাতভত “তৃুণদের” সাতে 

হেমক্তের শা্যামলে শাশলে 

সাজাবে প্রল্তির তোর শগভশর প্রত 
এ মাঁটতে হিমগর্ভ হাতে অনুজ 

চর বসন্তের প্রশিক্ষন ॥ 


০১০ 


জনে উদাসীন মহাক্াঙ্্ 

জ্ঞানে শত শতান্দশর ইতিহাস 

জানো বংশপরশপরা মহামানবের 

এ মাটির মমকথা ানপশীড়ত মানুষের 
মনীক্ত সংগ্রাতমর মহা হাতিহাক্স । 

কত লব্ধ দসন্য জল্লাদের 

অশ্বের খুরের হু রয়েছে ও বুকে 

কত “রী মহারতন” দেশশ আর গবদেশশ লুটেরা 
ব্াক্ছবেশে প্রভ্বেশে, কপট ম্াহীক্তর ছৃতবেশে 
কতবার ছড়ায়েছে ছলনাব ইন্দুজাল । 

হক্ণ করেছে তারা [নপ্পশীড়ত মানুষে 
[্ন্দু বন্দু বস্ত-স্বেদ শ্রম । 

মা তামার পুণ্যতোয়া গঙ্গা ভাগশলখখশ 
ভরেছে দুকজ 

শহীদেব বন্ডে আর জননসনর অশ্রুজলে । 
জাশ্গোন ক মা তোমার কল্যাণ প্রদশপ 
শনর্াতিত বন্দীর শয়রে 2 

বুভুক্ষিত অন্বের কাজাল 

মানুষেব প্রেতাত্সার ভশষণ [চিৎকার 

তোব চন্দ্র সুর্য গ্রহ তারা ত 

আকাশ স্লাবত সামগান 
সঙ্গীতের ভবন মোহন মায়া 

যুগ যুগ প্রবাহিত কাঁবর হেদনাধারা 
ম্শিজ্পীর রাঙিন ইন্দ্রধন, 
পারোনি তো ঘুচাতে তোমাল্স 

মাটির বন্ধন জ্বালা 

[নিত্য নব দাসত্বের । 

মাল্ড আমে ইস্পাত কঠিন শপথের 
বজ্জমহাম্টি তুলে 

সহন্ত্ যোজন ছাওয়া "পদাতক 'মাঁছলে 'মাছজে 
সবহারা শোাষতের শৃজ্খল ভাঙার গানে গানে । 
মাটন €₹সানাঁল স্বপন কাঁপে 
দ'গন্তের রক্ডের িমশানে । 


কালের প্রহলশ সাক্ষী 
শীক দারুণ যল্ত্রণাক্স তুম 
বারবার-_ 


৯৩০৬ 


ভেঙে ফেলবে সোনার খাঁচার ম্বার 

ছুটে এহ্দে ?দক্েছে আশ্রয় 

তামার খাতির ধন 

লিহস্ৰ নর্যাশিতত ক্ষুধাতুর বাছাদের । 
বুকফাটো বদলা তোমার 

ধিক্কার উচ্চে্ছ বেজে 

শাবণের মহ্বাহন্ডরে, 

বৈশাখের আশগিনম্ষরা ভহ্বসনায় ॥ 

তাই তোঁখ, কেতপে উঠে ভক্জ্কর ভয়ে 
স্বর্ণপুলন রন্ষদদের হদ্াপিশ্ভ- 

বুল্ষ লুছ্ু ভকমজ্কন্শ মানে তোর 
ধবংন্সের তনশাকস তোর ভাঙে দুহ কৃজ- 
শত শাত বীনরক্বর, দুঙখনর সংসাল, 
ভাঙা ব্বর, মৃত দেহা, শশুর কস্কাতশ 
ভাম্ে তোবরই বুদছ্রুরোষে ফহসে ফতসে ওঠা 
উত্তাল তব্রঞ্স্চো | 


তারপবর- 

শোকিতস্ধা মহাক্ষ'ন তুমি সহি গহমালক্ 
এভলাক্ত কেশের অবরশেত 

বাতাসের চাক্পা দলক্ঘশ্িবা্ন-_ 

দুঙজগোশ্ে নভশব্দে বয়ে যায় 

সাগর মাত ন্তোর শস্হব দুটি পায়ে । 
ঘরে ঘরে জানলো খবর 

স্মেহেক আচিতেলে ঢা 

এট-পা গটক্পা প্রদীতপির শাখা 

সর্যোদক় লন শ্রতিনম্মায় | 


মহলআসন ধারলস আজননন, 


তুম জ্জালা বত্যামখ্থ্যা. তুমি জাল 
ধৃীলর আঁচলে ভেজক্জা 


কিন্তু তবু 

আম ষে সামান্য আত 

বহুজন মাঝে এক রক্তে মাংসে গড়া তোর 
ধাঁলর দাক্ষণ্য-_ 

কত দুঃখ স্বেদ আর কাঁশিন শ্রমের 'বাঁনময়ে 
কোনমতে গড়ে তুবিনি একখান ছোট ঘর 
অল্ত্াসে শঙ্কায় ক্ষুদ্র সুখে বাঁধ নসড়. 
ঢেকে রাখ ক্ষণ দুঁট হাতে 

আমার সামান্য আশা- 

আর, 

প্রবল 'িজ্ঞুর প্রবণ্ণনা__ 

আমার কুটির ভেঙে 

সে মাটিতে গড়ে ওরা মিত্যের পাহাড় 


অন্ধকারে গপশাচের অব্রহ্যাস ক্ষমার প্রশ্রুয়ে 
মাতায় বাতাস । 


বড় ব্যথা এই বুকে 

বড় জবালা দুচোখে আমার-__ 

দুওহহা যল্লণাহত 

ছুটে যাই ধাঁলর ঝড়ের 'ছন্নপাতা, 

শহলদের রক্তে ভেজা প্রবশ্টিত ধাঁরল্রীর অতন্দ গহহরে 
দুহাতে মানিক খহাজ, 

রুদ্ধশবাসে কনে পেতে শান 

মাটির বুকের ওঠানামা - 

প্রত্যায়ত চেতনায় ম্দীস্ড উচ্চাবণ । 


কথা বল 

কল্যাণী ভারত জল্মভাীম, 

ধারত্ন জননী বসুন্ধরা, 

মাঁট, 

তাঁম শেষ কথা বল, 

মুক্ত হয়ে এস তুমি 

মথ্যা প্রবশ্তনা- লুন্ঠনের স্বর্জাল 1ছত্ড়ে, 
তাঁম ব্যস্ত হও দুচোখে আমার 

শোষণ যল্ত্রণাক্ষত-_ 

সর্বহরো, আমিতসম্ভবা ! 


১৩৭, 


স্পহায ্িজনাহ্য 


শহ্শদের লাদে শশ্পত্থ 'নলাম-_ 


আকাশে ছেয়ে ষাক অযুত লাল নশান, 
গ্রাম শহর পথ শ্রাল্তর 

ক্ষেত খামার করেখানলা-_হ্যোক শহুধু 
অমযুতি বজ্্ম্ীষ্টর প্রাতিজ্ভা । 


শোকে 

আঅপ্পমানের জহালা, 

অশ্রু 

প্রাতিবাদেব উত্তাল সমুদ্র, 

শপথ 

দুজর্য় সংগ্রামের ঘোষণা, 

স্ষঙ্মা নেই 

উদ্ধত বর্ঁব +গহং্ম্ম অতদ্দচারনদের ॥ 


খধক্ারে- আরও ধক্কার ! 


আবও ঘঘুণা_ আরও তক্াধ ! 
কুশ্ধীসত কদর্ঘ 1বশ্বাসহ্বাতিকদের প্রাতি॥। 


শহীদের স্মুীতিক্তস্ভ 


ছেয়ে যাক 
অযষৃত বুকের রক্তে ভিজ 


শ-্পাথে ফুলে ফহলে। 


দুহাতে শহ্শদেব কবর বুতেকে চেপে ধরে 
সর্বংসহ্যা এ দেশ আজ 

শশুধন একাঁট জহলল্ত গ্রাঁতিজ্ভা, 

একাট শাণিত জবাব । 


৯৪৪০১ 


মা, তুমি চোরের জঙ্' মুছছে 

পাষাণশ অহল্যা হও, 

তুমি কুড়ে ঘরের রক্তে ভেজ্জা মাটি ছেড়ে এসে 
নার পাথরের শহীদ বেদব হখ্ও, 

ভুমি শোক সম্তশ্ত মোন মাছিলের 
পুণ্য অর্থ হও । 

মা, তুমি মুখ তুলে চাও 

তুমি আকাশে আকাশে কৃকপতাকার রক্ত শপথ হও । 


খিদে নেই মা, 

শ্খিদের জহালায় কাঁদছে না তোমার বাছা আব. 
শমশানে জলে গেছে তোমার বাছার 1খদে । 
জহলে জদ্রলে 1খদে এখন 

আশ্নগভভ শোক । 


শোক, তুমি ক্ষমাহলীন ক্রোধ হও । 

অশ্রু, ভাঁমি দধীচির পাঁজর ভাঙা অস্ত হও, 
মৃত্যু, তুমি অমৃতের মন্ত্র হও, 

মা, তুমি চোখ মুছে উঠে দাঁড়াও $ 


০৪ ৬২ 


হা? তুলসি কা 


শহুশদ বেদশর পাথর তোমার বুকের উপ 
তুম স্তন্ধ শনশ্চল পাভ্রহারা শোক ! 

মা, তাঁমি কথা কও, তুম কাঁদ-_ 

তোমার বুকের পাষাণে রুম্ধ যন্ত্রণা 
শবদশ্র্ণ হোক তোমার অশ্রু খরধারায় 
তুম দুককূল ভাসতে কেদে ওঠ, মা, 
তোমার তোখেব জলের দৃশ্ত চেতনায় 
শ্রজ্জবাঁল্ত শাঁনত যৌবন হোক ক্ষমাহশন 


নামুক চোখের জলের মুক্তধারা 
তুমি প্রাণে দাও, শক্ত দাও, দাও নতুন জশখন 
রোদে পোড়া স্লান শুুত্কি শকশলয়দেন, * 
বুক ভরে টেনে নাও ওদের নরম নহশবাস £ 


মা, তাঁম ও, 

তোমাক বুকের মাঁশিক আজব 
শোকের আগুন হয়ে জবলহ্ছে ৷ 

ও যে বজ্র য্োবপা- 

তুমি একবার সারা আকাশ 'বদশর্ঁপ করে, 
ভক্সস্কর স্লাবনে কেতদ ও 

ভুমি শান্ত হও । 

চেয়ে দেখ মা, তোমার অক্ধকার কুঁটিরে 
শহ্শদের শোরবে ভাস্বর তোমান্ন বাছ্য, 


শহ্দ যে মৃত্যহলন ॥ 


৯০৪ ৩) 


ককমন্লেড লেনিনের ডাকে 
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শুধু সেই পদধবাঁন 
িত্যই নতুন সুরে বাজে 

দক হতে 'দগল্তরে অশান্ত আস্হর 
শৃঙ্খল ভাঙার গানে 

মুখর মাটির বুকে 

শুধু সেই মীন্তর ঝঙ্কার 

সর্বহারা পৃথিবীর 'িবদীর্ণ সত্তায় 
মুন্তর সমুদ্র শঙ্খ । 


কমরেড লোঁনিনের ডাক_ 
যাল্লা শুরু £ যাত্রী চলে 
ঘুম ভাঙা শতাব্দীর মাল্ড আভযান্‌ । 


উত্তাল ভলগায় 

থর থর লাল সূর্য 
পৃবাচলে রক্ত নিশানের ঢেউ 
তুষার গলানো 

অন সম্ভাষণ । 

[াবস্লবের ফুলে ফুলে বসন্তের রং 
লোনন জেগেছে ঘরে ঘরে 

যাল্লা শুরু ৪ যাত্রী চলে-__ 
সমাবস্ক কাজান, সামারায় 
মস্কো, ্পিটার্সবার্গ পোক্্রোগ্রাভ, সাইবোরিক়া- 
চলেছে ঝড়ের তালে তালে । 
লন্ডন, প্যাঁরস, 1ভয়েনা, 
সুইজারল্যা্ড, আমোরিকা 


প্রসারত মুক্তপক্ষ « “পার্বত্য ঈগল” 

লেনিনের ডাক! 

ইয়াংাসা মেকং গঙ্গায় 

ভলগার তালে তালে তরঙ্গে তরঙ্গে পদধ্হান । 


স্বর্গে দেবতা নেই, সুর নেই সামগানে 
অতঈত বলে না অন্য কোন কথা। 
আকাশে বাতাসে বাজে 

শুধু সেই মানুষের পদধবাঁন । 


৯৪৪ 


আমারই একান্ত প্রাতবেশশ 
আমারই আপন জন্ম, 
আমারই পথের সহযাল?, 

যাত্রী চলে-_ 
অনাদকালের চন্দ্র সুর্য গ্রহ তারা ॥ 
সে চলার তালে তালে 

প্রান্তব শ্যামল হলো 

সূর্য হলো সোনালন যৌবন 
বসুন্ধরা রত্রগভ্ন মহশয়সব । 
নদশর সহন্দ্র ধারে 
অনাদকালের স্হাবর 1হমাদ্র_ 
তৃষারে তুষারে কাঁপে সেই পদধবান। 
ন়াঃসশম সমুদ্রে বাজে জেই পদধবাঁন, 
আকাশের বজে জাগে সেই পদধবানি, 
অরণ্যে অরণ্যে কাঁপে সেই পদধবানি। 


অতীতের মহকাল হতে 

কত যুগ ফুগাল্তের রক্তষ্খরা যাত্রা পথ বেয়ে 
যালী চলে, 

অচেনার অন্ধকার হতে 

নগরনর উজ্জ্বল আলোকে, রাজপথে, 


আকাশে প্রান্তরে গ্রামে শহরে বন্দরে 


প্রত্যয়ের প্রাতিজ্ঞার সেই পদধবনি, 

কোলাহল মুখাঁরত নগরবধর 

আবশ্রান্ত যাল্লাপথে, অফুরল্ত জীবন জোয়ারে 
সেই পদধহাঁন । 

দনান্তের কমক্রান্ত ক্ষুধার্ত মুখের 

ধিবল্দু বিন্দু স্বেদ, শ্রান্তি., ঘরে ফেরা প্রাতিবেশশ- 
পায়ে পায়ে বাজে তার 

সেই পদধবানি। 


৮১০ 
ধনর্বাঁচিত কাঁবতা--১০ 


মাছিজে খীমাছলে জ্াশ্গে হেই পদ্ধবাঁল 
ইস্পাদেভি ইস্প্াতে বাত তেই পাদ্ধবহাঁল 
ভুশ্গাতভেনর্র অশ্ধকানবে 
কাশ্তনজ্ন্ঘার স্ফলভ কৈশরে কেশরে 
উচ্গীকত হেই "পাদধহাঁন- 


মহা শিবশব পারিক্রমা শেষে 
আমারই দুক্সারে বাজ্ষে সেই পদিধবাঁল | 


৯১০০ ৩ 


সঙ্গহাললা 


তোমরা না ফুলের শব্যায় রেখোছিলে আমাকে 2 
শতাব্দীর কারান্ধকার মুক্ত জশবনের 
বসন্তের ফুল ৪ 


আর 

আম ঘহীময়োছিলাম-_ 

তোমাদের স্বপ্নপুরী, স্মৃতি সৌধের মাণিকেঠায়, 
কন প্রশান্ত, পাঁরতিষ্ত সে ঘুম ! 


উত্! ফুলগুলো কি সব কাঁটা হয়ে গেল? 
পাপাঁড়গুলো কেন এমন 'বষাস্ত তশর 2 

আমার সর্বাঙ্গো মালায় মালায় যেন কালসাপের ছোবল ! 
না, সে স্বপ্নপুরী তো নয় এ__ 

এ কোথায় ঘুম ভাঙল আমার £ 

এ কি অন্ধকার পাতাল পুরীতে 

আম নওসজ্গা একা-_ 

আমার দেহ ঘেরা কাঁচের ঢাকনাগুল্োর ওধারে 

কাদের ওই কালো কালো মুখ 2 

আমি কি কালদনুমে ঘুমিয়োছলাম ! 


আমি তো ঘহাময়োছিলাম 

আমার 1চরসাথসর ইস্পাতের বর্ম ঢাকা বুকের 
কোমল উত্তাপে | 

আমার একাল্ত কমরেড স্তাঁলন 
তার বশবস্ত হাত দনখানা 

পরম স্লেহে আর 1নিজ্ঠায় 

ঢেকে রেখোছিল আমার 

হাীল বে"ধা বুকের পাঁজিরখানাকে_ 
উঃ! বশবাসঘাতকের দেই গুল 
কশ নদারুণ যল্ত্রণা আবার 
ছাঁড়য়ে পড়ল আমার সারা বুকে । 


শোন ববপ্লবের রক্ত নিশান, 

শেনে স্মৃতিসৌধের বাতির প্রহরীরা, 

দেখছ না, ওরা যে 1ছানিয়ে নিয়ে গেল আমার 
খবস্লবের সাথী, আমার কমরেডকে_ 

ওরা আজ সঙ্গশহার করেছে আমাকে, 

আর এই স্মৃতিসৌধকে করেছে 

রুদ্ধ কারাগার । 


৯৪০৭ 


কাটিল রাতির অন্ধকারে 

কাল নাগিনশর উদ্ধত হম িনিঃবাস 
[বশবাদসঘাতকের বরফের ছাঁরি আবার-- 
আমার এই গুল বেধা বুকে। 


ওরা আমাকে সঙ্গনহারা করেছে 
রক্ষশহারা করেছে-__ 

ওরা অপমান করেছে- অস্বকার করেছে 
যুগচেতনার সেই পরম পাওয়াকে, 
মাটি যার স্পর্শে হয় জ্যোতিময়ি চেতনা 
ফুল ফোটাযস রক্ডতস্নাত অঙ্ঞনকারের । 


আম এই নওসত্গা অন্ধকারে 
ফুলের শরশয্তা থেকে 

হাত বাড়াই 

আমি খতাঁজ আমার 

চির সঙ্গাশর হাত, 

সংগ্রামের সাথশর হাত 
[বিশ্বস্ত বন্ধুর ভালবাসার হাভ। 


বম্ধু! কমরেড ! 

এই ক্াঁটিল বাতির অন্ধকারে 

তুম এস আমার 'বক্ষত বুকের 'নাবড় আলিঙ্গনে, 
গ্রহণ কর আমার 'বশ্লবশ আঁভিবাদন, 

তোমার হাতের পব্রক্ত 'ানশানের স্পর্শ 

আনো আমার অশাল্ভ হক্ছাশাক় 1 


৯৪৬ 


কক্ন্প্েভ হো ভি নিন 


যখন ভেসে আমে 

দাক্ষিশণের ম্লোত বেয়ে 
শপছমোড়া 1দয়ে বাঁধা বাঁধা 

শহশদের দেহশ2লো- 

আর 

উত্তরের ঘাসে ঘাসে শিশির 'বন্দুগুল্োে সয 
শনধন বন্ড, 

তুমি আছ-_-বুকে বুকে ভালবাসা 

প্রত্যয়ের উজ্জবতল আকাশ । 


যখন ধার্ঘত নারশর দেহের উপর 

বিকলাঙ্গ শিশুর গোঙাঁন শোনা যায় 

আর 

দসুদদের কামানের পৈশাচিক হুঙ্কার ওঠে 
[ভিয়েতনাম যখন শুধু একাঁট শ্রাতজ্ঞা আর প্রাতরোধ 
তুমি আছ- দেহে দেহে 

ঘৃণা, ক্রোধ, শাপথ- সংগ্রাম । 


খন মনক্ত “পাঁথিবীব 

বসন্ত উৎ্সব-- 

আর 

নবজ্ঞাতক ফুলে ফুলে 

স্বস্ন, শিহরণ, বিচ্মতস, 
[ভিয়েতনাম ষখন এক আশ্চর্য ইতিহাস 
তুমি আছ্‌-_কমরেড হো ছি দিন, 
আকাশে আকাশে মুক্ত রক্ত 'নশাতনর 
[বিজয় গোরবে। 


আমি ভিক্সেতনাক্ 


সরে যাও ইয়ার্কি সরে যাও দসহ্য, 


বর্বর হিংম্র অরণ্যের অন্ধকারে লুকাও তোমার মুখ! 
আমি চিনোছ তোমার 


আমি দেখোছ তোমার পণ্যা্গনা ডলারের অট্টহাসি 
নারর মাংস আর শিশুর রক্তে ছড়ানো 

তোমার উৎসবের ভোজসভা, 

রন্ত, অশ্রু, ঘামে ভেজা মানুষের কঙ্কালের পাহাড়ের উপর 
তোমার শয়তানের স্বর্ণাসংহাসন । 


সরে যাও দস্যু 

আমি তোমার সর্বনাশের সাক্ষাৎ ঘোষণা, 

আম ভিয়েতনাম, 

আম সারা বিশবব্যাপশ বধিন ছেড়া অজেয় প্রমিথয়াস । 
এঁশয়ার রক্তস্নাত ধারল্রী, 

আমার পেশশীতে পেশশতে জমেছে 
আঁফ্রকার মহা অরণ্যের কৃফাঙ্গ বিদ্রোহ, 

গিবশাল আমোবরকা ভূখণ্ডের পদানত মানুষের ম্ীক্জর প্রাতিজ্জা । 
আম পূব থেকে পশ্চিমে মহাকাশব্যাপী আনর্বাণ, 
ইতিহাসের অমোঘ 'নদেশি- 

আম তোমার ভয়ঙ্কর সর্বনাশ । 


চোখ 'ফারিয়ে নাও দসন্য ! 

উপড়ে ফেল তোমার সব্্রাসী থাবা 

আমার কোমল মাটির বুক থেকে, 

আমার নীল আকাশ থেকে সারয়ে নাও তোমার 
ধ্বংসের নেশায় উল্মভ্ত স্পর্ধার ধবজা, 

আমার সমুদ্রের বুক থেকে সাঁরয়ে নাও তোমার 
কলুঘিত মুখের অমঞ্গল ছায়া । 

তুমি ভশষণ দুধর্ অক্টোপাশের কবলে 

গ্রাস করতে চেয়েছে আমার অকুল সমনদ্রকে, 


৯৬৮০ 


অন্ধকার কুটিল বিষের ধোঁয়ায় ঢেকেছে আমার আকাশ, 
আগুনে বোমায় হিরোশিমা বানাতে চেয়েছ 

আমার বুকে । 

সদ্যফোটা ফুলের পাপাঁড়র মতো কোমল শিশুদের । 
দেশপ্রোমকদের মাতৃভাঁমকে। 


আর তোমার জন্য 

আমার প্রতিটি শস্যের কণায় কণায় ভরে উঠেছে ঘৃণা 
প্রতিটি যুবকের পেশীতে পেশীতে জমেছে- ক্রোধ 
প্রাতাঁট মায়ের বকে জমেছে-আভিশাপ 

আর-_ 

প্রতাঁট নবজাতকের জল্মলশগ্নে ঘোঁষত হয়েছে 
তোমার পরাজয়। 


জল্মভ্মর চোখের জলে ভেজা 
শহশদের কবরের উপর বিছানো আমার 
নতুন 1দনের অজ্কুরেরা । 
ফোঁনিল উচ্ছবাস-বিধৌত সমূদ্র বেলায় বিছানো আমার 
কুমারীর সোনালী স্বঙ্ন, 
অরণ্যে পরতে বন্দরে প্রাতধবানত আমার 
যৌবনের দুজয় শপথ । 


আম দু'পায়ে মাঁড়য়ে চলোছ তোমার 
এশবর্ধ আর মারণাস্দের দম্ভ। 


সরে যাও দসন্য- 

আজ আমার দুজয় আভিযান 
তোমার শেষ কবরের উপর রাঁচিত 
সভ্যতার নূতন সূর্যোদয়ের পথে । 


৯১৬৯. 


এখনো আৰ্দত্শে মাথা তুলে দাঁড়ক্সে আছে 
ওদের [নল স্প্ব্ধার ধহজ্গা_ 


আম্কাশ £! তোমার একশ হাতা ! 


বদপুরুষ নৈহশা্দে বালির অন্ধকারে 
জল্লাদদেন গহংম্ খাবাগুললো 


এাখ্ধিবশ, 


ভাগ তে অবশ্যের অস্ধবকাব্রকে দ্য়োছাত্লে 
প্রস্ফুটিত শোনা 


বুদকভবে তিনে নাও ততামাক্র 
হৃত্ত শোলি্পিল সাবভ 


তেই মনীক্ঞ-তবাদ্ধাদের শোেষশব্যার 
লামহশন খ্যাতিহশন পাণ্যতশীর্গের জন্য 


আঁচিল ভরে কুড়িয়ে নাও 


সত্তার চর বনন্তের ফুলের অতি ॥ 


১ গত 


সুর্য উচ্বে বলে 


হূর্ঘয উঠবে বঙ্গে 


না না, আমি ভুলব না, িছদতেই ভুলব না 
ভুলতে পারি না 

সেই সিপথর স*্দুর মোছা 

ধার্ধতা নারশর নুয়ে পড়া দেহ, 

সেই শোকাতুর নরম কোমল মুখখানা । 
সেই জলভরা চোখ, 

আবর- 

ওর বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া 

মুখ থুবড়ে পড়া সেই শিশুকে । 


আঘাতে আঘাতে তখন থমথমে আকাশ দশ, 
সহন্র সজল চোখে অসহ্য যল্ত্রণার 'বদন্যুৎ 
মেঘে ঢাকা অবণ্যের কুটিল অন্ধকারে 
ভয়ঙ্কর সর্বনাশা নাঁগনসর মুখের 

লালার 'বষে 'বষে 

ফোটা ফুলের পাশপ়রা নশল। 

অক্টৌোপাশে জড়ানো জড়ানো 

কাঁচ তাজ্জা বুকগুলোর শ্বাস রুষ্ধ, 
ানদারুণ প্রতীক্ষার শেষ রাত্রের 

তরামোছা অন্ধকারের গা ছঃয়ে ছঃয়ে চলেছে 
বিক্ষুব্ধ রক্তপতাকার 'মাছল ॥ 


তারা ওকে ডেকোঁছল বন্ধুর হাতি বাঁড়কে £ 
উঠে এস বন্ধু, উচ্চে এস কমরেড, 
প্রযুতম শহীদের মুখের ছায়া দেখ 
আমাদের রক্ত পতাকার বুকে । 


ও চেয়োছল একদৃ্টে 

সেই রন্তমাখা খাশ্ডত মৃতদেহের 'দকে। 

ও দেখোছিল 

শয়তানের অজ্টোপাশ থেকে 

ওর লাঞ্চিত ধার্যত দেহখানা যখন ম্দীষ্ত পেল, 
মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর খল্ত্রণায় 

ণছ্য ভিন্ন দেহে, অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে চংলাছব-. 
ও খহজোছিল, 

অন্ধকার রাত্রির পথে পথে বার বার খঃজোছিল 
ওব ঘুমজড়ানো আঁলঙ্গান থেকে ছানিয়ে নেশুয়া 
কমরেডকে, ওর গচিরদিনের সাথনকে । 


ডেল 


অবশেষে ও দেখোছজ 

সেই রক্তমাখা খাশ্ভডিত দেহ, 

সেই চেনা জানা কাজল 'র্দাঘর পাড়ে । 
ও দেখোঁছিল সেই পপ্রকস দেহখখাঁনর - 
রক্ত ভেজা বিকৃত ঠান্ভা হম চেহারা । 


সেই 'নহত খাশ্ডিত দেহের উপর লুটিয়ে পড়” 
মাতা নারীকে ভাক বদয়ে ক 
বক্তানশানের পদাতিক মাছজের যারা ও 
উচ্চে এস কমরেড, উঠে এস কবোন-” 
আমাদের রক্তপতাকার বুকে । 


দেই বুকভাঙা শোকের মাছল থেকে 

অবনমন ক্রাল্ত পায়ে ফিরে এসে 

9 বলোছল 2 

আমায় একটা কাজ দেবে কেউ” 

যে কোনো- স্যমান্য একটা রোজগারের পৎ-_ 
শুধু খেটে খাবার এতটুকু উপায় 2 

বলোছল 5 আমার এই ব্ব হান্লান্যে জীবনের দাস্স 
এই কজলজে লেপটানো দুধের 1িশুট্াকে বাঁচাবার 
একটুখানি পথ কত দেবে কেউ আমাকে 2 


না, না- কাজ নেই, কাজ নেই 

নেই তোমার জন্য খেটে খাবার পৎখ 

নেই তোমার ও শশুকে বাঁচাবার উপায় ! 
যাঁদও তুমি হািয়েছ তোমার সব-__ 

তোমার এতটুকু ছোট ঘর, 

অশ্রু স্বেদ রক্তে ভেজা খেটে খাওয়া মানুষের 
ছনঃখের সংসার 

করুণাক্ষ মমতায় ভেজা জশর্ণ শলর্পণ শিশুর 
কলহ্বস্য মুখর 

শানপ্পশীড়ত যৌবনের কাঁভিন সংগ্রামে বাঁধা 
এতটুকু ছোট 'ঘর-_ 

বেকারের, বাতির, ক্ষুধার মাছলে ফেবা 
দ্বাঁরিদ্র্য লাঞ্ুত মানুষের 
«এতটুকু উষ্ণ গৃহ কোণ-_ 

সেও তুমি হ্াঁলয়েছ ! 

যাঁদও এখনা তুমি 

গৃহহীন, অন্বহশীন ানঃস্ব রিক্ত 

পৈশাঁচক উজ্লাসে তোমার স্বামশর ঘাতকেরা 


৯৮ 


ধর্ষণ করেছে তোমাকে 
ছহড়ে ফেলে দিয়েছে তোমার কোল থেলে 
তোমার দুধের বাছাকে। 


তবুও-_ 
কাজ নেই তোমার জন্য নেই এতটুকু আশ্রয় ॥ 


ছট্ফট্‌ করে কু"্কড়ে কুঁকড়ে মরবে তোমার "কোলের শিশু 
দানবের পৈশাচিক অট্রহ্যাসর মধ্যে, 

শুনবে তোমার [নিগৃহীত ধার্ধতা মা বোনেদের আর্তনাদ, 
তবুও-_ 

কাক্ত নেই তোমার, 

নেই তোমার ও শিশুকে বাঁচাবার আঁধকার ! 

কারণ, 

তুম যে মাথা নত করান অত্যাচার দানবের কাছে, 
তুমি যে বিদ্রোহ করেছ বাঁচার আঁধকারের জন্য, 

তোমার এ জলভরা আনত চোখেও যে আছে 
মানুষের মতে বাঁচার স্বস্ন । 


ওর ভশত সন্ত্রস্ত মুখ থুবড়ে পড়া শিশু তখন 
বুকে হেটে হেটে এসে ছোট্র দুটি হাতে 
জাঁড়য়ে ধরোছিল ওর গলা, 

মুখ লুঁকয়োছল ওর বুকে । 


বলোছিল £ উঠে এস কমরেড, উঠে এস মা, 
তোমার বুকে মুখ লহকানো শিশুর মুখেব ছায়া দেখ 
আমাদের রক্ড পতাকার বুকে । 


তখন তারা-মোছা অন্ধকার আকাশের বুকে 
অসহ্য ডানাঝাপটাঁন 
সূর্য উঠবে বলে। 


৯৮০৯ 


আজ তুহ্সি শুধু স্কুল 
€কমরেড মনজফু্ফির আহসদেক মন্ত্যন্তে) 


আজ তুমি শন্ধু ফুল, শুধু মালা 
রক্তগোলাপ শতদল রজলশগন্ধার স্তবক, 
লক্ষ কোট হদয়ের শ্রদ্ধার অঙ্জাতি-_ 

তুমি শহধু অনাগত বসল্তের, ঠবস্লবের ফুল । 


আজ তুমি শুধু রক্তপতাকা-_- 

তোমার পশ্রশাক্ভ রুপ, তোমার চেতন 

স্তম্ধ, সম্াহ্ত বক্ডপতাবনর বশে, 

তুম শুধু শহীদের রক্তে ভেজা মহীষ্তক্স পতাকা । 


আজ তুমি শুধু মাঁছিল, 

অন্তহশন পাদাাঁতক শোকযালা, 
শনপশাড়ত মানবের রম্তবারা পায়ে পায়ে 
বেদনার, শপথের অসংখ্য মাছল £ 


আজ তুমি শুধু অঙ্গঞানত-_ 

সহম্ন বুকের 'তাবে [বিদায়ের সর, 

শবশ্ব শ্রীমকের গান ও “ডীতয়াছে মলষ্তর আশ্বাস*- 
তাহ শুধু অশ্রুভেজা প্রত্যয়ের গভসর স্ঞ্গনভ ॥ 


আজ তুমি শুধু শ্রতশক-__ 

তুমি ব্যথা, তুমি অশ্রু, তুমি গান, তুমিই শস্পক্ধ, 
সরবহারা শোঁষতের ম্লীক্তর ঘোষণা? 

তুমি ভালবাসা, "ঘৃণা, সংগ্রামের মহান প্রতীক । 


৯৬০ 


ব্যথা বিষে নবীলকষ্ত কি 


[বিদ্রোহী কাব নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে ] 
ব্যথা-বষে নশীলকণ্ঠ কাঁব!, 

তোমার ব্যথার সমুদ্র বুকে নিয়ে 

আজ আমরা শোকাহত, স্তব্ধ, 

সমাহশন বণনা, অত্যাচার, মৃত্যু আর ক্ষুধার সমুদ্রে 
আকণ্ঠ নিমশন আমরা, রুদ্ধবাক্‌, 

দুঃসহ বোকা যন্ত্রণায় বদশর্ণ_ 

এনোছি আজ তোমার দেওয়া 

'নয়ন ভরা জল” আর “অচিল ভরা ফুলের, অর্ণ্য। 


কাব, একবার ফোটাও আমাদের চোখে 

তোমার যৌবনদৃষ্ত শীবদ্রোহশ বসন্তের মালন্ছ 

আন নমণম  াবষের জবালা- উদ্দাম ফুলের স্বশন, 
দাও তোমার আশিন সমুদ্রের এক একাঁট উত্তাল টেউ 
জবলে উঠুক আমাদের ছাইচাপা হৃদয়গুলো 
ক্ষমাহীন ঘৃণায়, প্রত্যয়ে, শপথে, 

গর্জে উত্তক পায়েব তলার মাঁট-_ 

প্রচণ্ড ধাঁল্ির ঝড়ে উন্মোচিত হোক 

মান্তর রান্তম দিগল্ত। 


আর 

স্তব্ধ, মৌন, চিরমুখর তোমার সমাধি ছেয়ে 
বারবার ফুটে উঠুক চর নৃতনের রূপে রূপে 
তোমার ব্যথার, বিদ্রোহের, ভালবাসার অজস্র ফুল ॥ 


৯৬১৬ 


নিব্বাচিত কাঁবতা--১১ 


প্রমীলা নজরুল ইস.লামের প্রাতি 


যখন অনেক চোখে তোমার ব্যথার অশ্রু 
দুগট চোখ দেখোঁন তোমার রোগশধ” 
বিষাদের আবরণে আবক্ষ আবৃত 
ব্যাধিভারাক্রান্ত দেহলতা । 


তখন সূর্যের চোখে দন্যাত নাই। তুমি 
অবাঁসত স্তব্ধ বজুবীণার ছায়ায়। শরাবদ্ধ- 
যল্তণা-ক্ষরণ শাশ্বতী নারীর চোখে দেখো 
আমারো নারীর চোখ । 


তোমার হৃদয়ে 

করুণার পূর্ণদেহে বিধে আছে এক হীতিহাস_ 
রাজপথে যেতে যেতে থেমে যাওয়া স্বর্ণরথ 
স্তব্ধবাক সঙ্গীতের মুখর বষাদ। স্পর্শে তার 
আমারো রমণনদেহে যন্ত্রণার শিহবণ। 


বসূন্ধবা দিয়েছে তোমাব জননীর সর্বংসহা দেহে 
বসন্তের রূপের লাবণ্য। তাই তুমি বক্ষে নিয়ে 
অস্তসূর্য_দশীপ্তিময, মৃত্যুর আঁধক মৃত্যু 
নতাঁশর তোমার কল্যাণ স্পশে 





কাব নজরুল ইসলাম মৃত্যুর পূর্বে অনেকাঁদন পর্যন্ত স্মাতশান্তহনন ও 
বাকৃশীন্তহশীন হয়ে অসুস্হ অবচ্হায় ছিলেন। তাঁর স্রী প্রমীলা ইসলামও 
তখন ব্যাঁধগ্রস্ত ও পঙ্গু অবস্হায় শয্যাশায়ী ছিলেন । 


১৬২ 


গীতা পদ্দলতা কন্তরীন্া__ 


থমথমে কুটিল অন্ধকারে 

জব্লজহলে শবাপদচক্ষু, 'বষাস্ত নখর 
হিংভ্র লোলনপ হায়নাদের কোলাহলে, 
ভয়ঙ্কর বিভনাষকাময় সন্াসের আড়ালে, 
আম দেখোছ এক 

অপরুপ শুভ্র রজননগন্ধাব 

মায়াভরা মুখ । 

আম চেতনার অতল গভন্রে এ+কোঁছি তার 
লাঞ্ত শোকাতুর নাম-_ 

“ভাতা”? | 


ফুলে ফুলে ছাওয়া শহীদ বেদীর মুলে 

বন্ধুহাবা সাথনহারা লুশাকাতুর জনতার ভীড়ে 

আঁম দেখোছ এক মমতার '্হির মৃর্তি নারশর মুখ, 
িশথিব [সিপ্দুর মোছা-তার-ছে্ড়া বক, 

ঘুমন্ত কোলের শিশু, 

শ্যামল কোমল পল্লনর ছায়ায় 

শোকের উত্তাপে নুয়ে পড়া 

“পদ্মলতা” | 


গ্রাম শহর কাঁপানো দৃপ্ত মীছলের মধ্যে 

আ'গি দেখোছ এক উদ্ভিল্ন যৌবনের নিপীড়ত মুখ, 
দুস্হাতে আঁকড়ে ধরেছে রন্তু পতাকা 

যল্ণার 'নাবড় পখড়নে বার বার উচ্চারণ করছে 

শপথ- শহীদের নামে ॥ 

ছন্ববাধা ক্ষিপ্র পায়ে পায়ে অসহ্য জবালা তার 

ছড়ানে। সারা 'মাছলে- সে এক বুকভরা স্নেহের দুলাল, 


“কস্তুরঈ” 1 


৯৬৩ 


কারা ওরা? কি নাম ওদের ? 

নাম নেই-_ 

সে আমার, সে তোমার প্রত্যয়ের আঁগ্নস্বাক্ষর, 
বানিদ্র রাত্রির বুকে আনর্বাণ তারার মাছল 
“গীতা”, “পদ্মলতা”, “কস্তুরণী”...... 


গীতা-২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরের শহীদ নির্মল চ্যাটাজর সতী, 
গীতা চ্যাটাজাঁ। 


পদ্মলতা- হাওড়া জেলার কদমতলার শহীদ নিরঞ্জন দলুই-এর স্তী, পদ্মলতা 
দলুই। 
কম্তুরখ_ হাওড়া জেলার আমতার শহাদ শান্তি ঘোষের স্তর, কস্তুরশ ঘোষ। 


১৬৪ 


শ্বাকাম্াপ 


তুলে ধর তোমার হাতের রন্তপতাকা-__ 

স্নেহের দুলালশ বোন আমাদের, কমরেড “রাকাম্মা” ! 
চেয়ে দেখ তোমার 'প্রয়তম কমরেডের 

খাঁশডত রক্তান্ত দেহের দকে। কান পেতে শোন 
সেই ভয়ঙ্স্পর “পাইলট গাঁড়'র আওয়াজ- রম্তাপনাসু 
দসুযদের পদধবাঁন- তুলে ধর, আরো উধের্ব তুলে ধর 
ভুলুশ্ঠিত শহবঈদের হাতের রন্তপতাকা। 


আনো আরো ব্যথা, আরো ভালবাসা 

তোমার দুকৃল ভাসানো শোকাকুল যৌবনের উচ্ছবাসে 
জবালো আরো ঘৃণা, আরো নিম্করুণ জহালা-__ 
অগাঁণত সৌবনের বুকে আরো শস্ত হাতে 
ছড়িয়ে দাও 'িবদ্রোহেব জবলন্ত আগুন । 


বার বার মনে আসে সেই কচি মুখ 

সেই দুশট ছল' ছল আয়ত চোখ, 

সেই উদ্ভন্ব যৌবনের লাবণা মাখানো শ্যামশ্রধ 

সেই ধশর, শান্ত কোমল কণ্ঠ £ আঁম তো তারই কমরেড-_ 
তার অদর্শেই কাজ কবে যাব. সন্তান 2 

না না. সন্তান কোলে আসবার আগেই তো চলে গেছে সে... 
তাই দত্তক ানয়োছ একাঁট ছোট্ট ছেলেকে: 

তাবই মতো “কমরেড' তোর করব বলে। 


বল, বল রাকাম্মা-_ 

তোমার এ কোমল কন্ঠের সরে গর্জে উঠুক বিপ্লবের বাশশ, 
তোমার এ নিপশীড়ত নারসত্বের অপরুপ মাহ 

উদ্ভাঁসত হোক ঘরে ঘরে 'ানাপশীড়ত নারশর হৃদয়, 

তোমার এ আবচল প্রাতিজ্ঞার রঙে 

উজ্জ্বল হোক শোষতের হাতের রন্তপতাকা । 


এ চেয়ে দেখ রাকাশ্সা-- 
সারা আকাশ ছাড়িয়ে জবলছে 


৯৬ 


তোমার হাতের রন্তপতাকার রঙ, 
মেঘে মেঘে উঠেছে গজননন 

তোমার বুকে চাপা কান্নার সমুদ্রের, 

অগাঁণত তারায় তারায় 

তোমার পপ্রয্তম কমরেড শহশীদের শোক মিছিলে 'মাঁছলে জবলছে 
বিদ্রোহের আগুন । 


চোখ মুছে উঠে দাঁড়াও রাকাশ্মা 
স্নেহের দুলাল বোন আমাদের, 
আরো, আরো -উধেৰ তুলে ধর 


৯৬৬ 


সব্যসাচীর প্রতি ভারতী 
[ শবৎ জল্মশতবার্ধষকী উপলক্ষে রাঁচিত] 


সব্যসাচী, তুমি বলোছলে £ 
“এই তো আমার 'বপ্লবের রাজপথ! বস্পহণন, অন্নহখন, জ্ঞানহণন দারিদ্রের 


পরাজয়টাই সত্য হলো, আর তার ব্রক জুড়ে যে বিষ উপচে, উছলে ওঠে জগতে 
সে শান্ত সত্য নয়ঃ সেই তো আমার মূলধন... 


সোদন নতমুখে বিদায় দিয়েছিলাম তোমাকে, 
আমি একদৃষ্টে চেয়োছলাম তোমার পথের দিকে 
পাষাণ মার্তর মতো। 

বুকের মধ্যে তোলপাড় করাছল তোমার 
সুগভীর দরদী কণ্ঠস্বর £ 


«. মেয়েদের 'পরে আমার যে কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা নিজে 
তোমাদের জানাবার সুযোগ হলো না, কিন্তু পার বাদ দাদার হয়ে 'এই কথাটা 
তাদের জানিয়ে দিও বোন...বাঙলা দেশের একটি মেয়েও যাঁদ তার অর্থ বোবে, 
আমি তাতেই ধন্য হব...” 


অসামান্য এশবর্ষের খান। তুমি দিয়োছলে তমাকে 
ঘুম ভাঙার যল্তরণা। 


চেয়ে দেখ সব্যসাচী! অর্ধ শতাব্দীর পথ পোঁরয়ে আজ 

সেই 'বস্নহীন” 'বূক জুড়ে বিষ উপচে উলে ওঠা” দারদরের 

'মাছলে মিছিলে ণবগ্লবের রাজপথ'-এ এগিয়ে চলেছে-_ 

কত “অন্নদাদাদ' 'অভয়া” 'রাজলক্ষমী' “কিবণ]য়ন” 'জ্ঞানদা” “সন্ধ্যা'-রাও । 


আজ আমার নেই সেই দ্বিধা দ্বন্দব জড়তা 
নেই শতাব্দীর সংস্কারের পেছনট্রান, 
আমও আজ 'বুক জুড়ে উপচে উলে ওঠা? 
বিষের জবালা নিয়ে 


১৬৭ 


৯৬৮ 


নে মিছিল থামেনি* 
[ উমা আট্যের উদ্দেশে ] 


সে চলেছে, চলার নেশায়। এগিয়ে চলেছে সে--কত পথ কত চড়াই উৎতরাই, 
কত অগণিত মানুষের মিছিলে মাছলে চলেছে সে, ক্লান্তিহণন শ্রান্তিহশন 
চলার নেশায় মগ্ন, সে চলেছেই। অনেক সংগ্রামের আঁণ্নপরণক্ষায় উত্তীর্ণ 
পোড়খাওয়া কৃশ দেহ, কাঁঠন প্রত্যয়ে উজ্জবল দুপট চোখ, দৃ"হাতে শল্ত করে 
ধরা দু"খানি কাঠের ক্রাচ, এক পায়ে ভর 'দিয়ে দিয়ে এাগয়ে চলেছে সে । কে থামাবে 


তাকে; কে রোধ করবে সেই মিছিল? সে মিছিল চলেছে, চলেছে-_এগয়ে 
চলেছে পে-। 


শোনো বর্বর অত্যাচারী নরপশুর দল, শোনো অন্ধকারের কাঁটেরা_ কত 
বন্দুক, কত গোলা, কত বোমা আছে তোমাদের হাতে? কত কুটিল পৈশাচিক 
ষড়যন্তের জাল ছড়াবে তোমরা; কত আগুন জবালাবে, কত ঘর পোড়াবে 2 
কত ফুটন্ত প্রাণের কবর দেবে তোমরা ১ যদি সারা আকাশেই জলে রন্তপতাকার 
£ইশখাট আর সারা পথ প্রান্তর, গ্রাম শহর, ক্ষেত খামার কারখানায়, আর 
সবগুলো আঙ্গুনে পোড়া ঘরে ঘরেই ছেয়ে যায় অসংখ্য ফুটন্ত প্রাণঃ ছাঁড়য়ে 
পড়ে সৌরভ? তবে কেমন করে ঠেকাবে তাকে তোমরা তোমাদের লাঠি গাল 
আর বেয়নেটের জোরে 2 তবে কেমন করে রোধ করবে সে 'মাছল ? 


তোমরা রোধ করতে চেয়োছিলে ওদের মাঁছল। স্তব্ধ করে দিতে চেয়োছলে 
ওদের বুকফাটা শপথের আওয়াজ, থে*তলে 'দতে চেয়োছলে ওদের উন্নত 
মাথাগুলো তোমাদের উদ্ধত বুটেব তলায়! তোমরা বোমা ফেলে বন্ধ করে 
দিতে চেয়ৌোছলে ওদের মিছিল, জ্বালিয়ে দিতে চেয়োছিলে ওদের হাতের রন্ত- 
পতাকা, রন্তের প্লাবন এনে' দতে চেয়েছিল রাজপথে... ! 


তখনই দুঃসহ যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়োছিল ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা। তবুও 
বোমার আঘাতে হারালো ওর একখানি পা...পঙ্গখু! পঙ্গু !...পঙ্গু হয়ে গেলে 
ক কমরেড...কমরেড উমা আঢা! তুমি কি হারিয়ে যাচ্ছ বন্ধু! তোমার শহর 
তরুণ যৌবনের বসন্তের ফুলগুলো ি চিরাদনের মতো দুমড়ে মুচড়ে 'মলিয়ে 
গেল রন্কের ম্রোতের মধ্যেট এত আগুন, এত অশ্রুর স্রোতের মধ্যে তুম কি 
হারিয়ে যাবে কমরেড...! 


নানা! এতো চলেছে কমরেড উমা আঢ্য, দুহাতে দুটো ক্রাচে ভর 
য়ে, একখানি পায়ে চলেছে জোর কদমে--কত 'মাছিল, কত পথ, কত চড়াই 


৯৬৯ 


উত্রাই ভিঙিয়ে চলেছে ও। এ তো সেই দুশট দৃপ্ত চোখ, দৃপ্ত প্রত্যয়, সেই 
খজু ভাঙ্গতে চলেছে ও লক্ষ মানুষের 'মাছলে মিছিলে ।...চলো বন্ধু চলো 
কমরেড, এগিয়ে চলো বোন আমাদের! তোমার এ হাতখান রাখ বম্ধর কাঁধের 
ওপর- এগিয়ে চল বন্ধু! কে রোধ করবে এই মিছিল? কে রুখবে পথ... ? 


কত পথ, কত চড়াই উত্রাই, কত অগাঁণত মানুষের 'মাছল-_ এগয়ে চলেছে 
সে দু'হাতে দু'খানি কাঠের ক্লাচ, একখান পায়ে ভর 'দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে, 


এগিয়ে চলেছে নিপশীড়ত মানুষের কোন এক সংগ্রামী প্রাতিনাধ, কমরেড 
উমা আড্য। 


সে মিছিল চলেছে-সে মিছিল থামোন। 


১৭০ 


হুজক্ষ কলস আহ-মদ ভ্মলরণে 


আম যে এসোঁছ তোমার 'বদায় ব্যথাতুর 
আমি ক পার 
সংগ্রামশ জনতার 'মাঁছল থেকে সরে থাকতে 2 


জাঁমি যে তোমার শবাধারে উপচে পড়া 
ফুলের বুক থেকে বুকে তুলে ়নয়োছ 
সুগভশর দুঃখ, 

আম ক পার 

মেহনতশী খানুষকে ভাল না বেলসেঃ 


শোষিতের জশবন সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকতে 2 


আম যে দেখোছ পৌষের হাম সন্ধ্যায় 
মাঁটর কবরে রন্ডতপতাকায় ঢাকা 

আম কি পার 

রক্ত-অশ্রু ভেজা নপশীড়ত মাটির 
মহানৃ-সম্ভাবনার বল্ত্রণায় বিদীর্ণ না হযে? 


৯৩৯ 


শেষ অভিবাদন 


[ কমরেড মুজফডের আহমদকে ] 


তোমাকে জানাই আমাদের শেষ আভবাদন 1 


একাদন শতাব্দীর অন্ধকার দুর্গ ভেদ করে 
তুমি তোমার তরুণ বাঁলম্ঠ হাতে তুলে ধরে 
বিশবশ্রামিকের রক্তপতাকা-__ 

অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের উদ্থান-পতনের 
কত বন্ধুর পথ পোঁরয়ে এসে' 

তুমি অম্লান রেখেছ সেই পতাকাব গৌরব । 
আজ তোমার মত্যাঁশাঁথল হাত থেকে 
আমরা সহন্্র বাঁল্ঠ হাতে তুলে নিলাম 
সেই পতাকা । 
কমরেড, তুমি গ্রহণ কর আজ 

গ্রহণ কর আমাদের শেব আভবাদন । 


সোঁদন পদ্মায় মেঘনা উঠোছিল বিদ্রোহের ঢেউ 

সাগরে ভাসমান" সন্দীপের১ বৃকে 

তুমি কান পেতে শুনোৌছলে 'িপপশীড়ত মানুষের আর্তনাদ 
তুমি আস্হর যন্ত্রণায় ছুটে এসোছলে উষ্ণ গৃহকোণ ছেল 
রন্ত অশ্রু ঘামে ভেজা শৃঙ্খালিত মানুষের 

পদাতিক ীছিলে-_ 

নানঃশবাসে  নিঃশবাসে তোমাব সমস্ত সততায় * 

বান্দিনন মাটির যল্ত্ণা, 

তুমি ভালবেসেছিলে স্বদেশভূমিকে । 


আর রন্তলোলুপ 'হংম্র সাম্রাজ্যবাদী দসযরা 

কেপে উঠোঁছল আতঙ্কে, 

তোমাকে তারা শেষ করে 'দতে চেম়োছল শত অত্যাচারে, 
দশ্ডিত করেছে সশ্রম কারাদন্ডে, 

কতবার বিতাড়িত করেছে, অন্তরনণ করেছে-__-২ 
বাচ্ছল্ন করতে চেয়েছে তোমাকে 

তোমার 'প্রয় জনগণের কাছ থেকে। 


৯৪৭৭ 


শত নিপীড়ন অত্যাচারে জজশারত করেছে তোমাকে 
কারাগারে নিদারুণ ক্ষমা রোগে আক্রাল্ত হয়েছ তুমি,৩ 
“তামার ব্দকের পাঁজরগুলো গড়ে নিঙুড়ে 

ঝরে পড়েছে কঠিন যন্ত্রণা, 

তুমি রোগাক্রান্ত, শশর্শদেহে 

প্রত্যয়িত প্রজ্ঞায়, দূঢ় প্রাতজ্ঞায় 

বার বার ঠেলে ফেলে 'দয়েছ ওদের 


ওরা আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় কাঁরয়েছে তোমাকে 
তোমার দেশপ্রেমের” অপরাধে । 

তুম আসামীর কাণশ্গড়া থেকে তোমার দৃস্ত 'িনভর্ঁণক জবাবে বলেছ £ 
“আম এক বিপ্লবী কাঁমিউীনস্ট-_ 

আমাদের পার্ট 1বশবাস কবে কাঁমিউীনস্ট আল্তজাঁতিকতায়... 
আমাদের শ্রীমক কৃষক মস্ত করবে এ দেশ 

বরাঁটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে .. 

তারপর গড়ে তুলবে মেহুনতশখ জনগণের রাষ্ট্র...” 1৮ 

ওরা পদাহত িষধরের মতো তশব্র রোষে 

তোমাকে দীশণ্ডিত করছে “যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে”৬ 

কিন্তু তবুও পারেনি ওরা তোমাকে তোমার 

প্রিয় জনগণের কাছ থেকে সাঁরয়ে নিতে । 

তুমি তোমার আঁবচাঁলত 

উধের্ব তুলে ধরেছ স্বাধননতার পতাকা । 


তুমি ঘৃণা করেছ 

“আহংসার' নামাবলশ জড়ানো হংম্র শার্দালদের-_ 

যারা স্বাধশন ভারতের মাটর রক্ত শোষণ করছে 

বিদেশখ রন্তলোলপ শকুনিদের সাথে হাত 'মালয়ে, 
স্বদেশের বুকে জবালয়েছে ক্ষুধা বণ্ণনা মৃত্যুর 'বিভীষকা, 
তাদের জন্য তুমি জাগয়েছ ক্ষমাহশন ঘৃণা, 

জাগয়েছ শ্রেণশহীন শোষণহাীন সমাজতন্মের চেতনা- 


অগ্াণত শোষিত জনতার হৃদয়ে জবালিয়েছ 

সর্বহারা চেতনায় উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমের আলো, 
শত বিপর্যয় বিভ্রান্তির উধেক্ তুলেছ তোমার 
ইস্পাতদ্‌ড় বজ্রমুষ্টি 

স্হিতপ্রজ্ঞ, নাশ্চত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছ 

বিশবমানবের ম্বান্তর পথে । 


আজ তোমার শেষ যাত্রার পথে 
অন্তহশন জনতার মিছিল থেকে আমরা 
লক্ষ লক্ষ বজ্রমৃণ্টি তুলে 

তোমারই নামে বার বার শপথ গ্রহণ কার, 
আর তোমাকে জানাই আমাদের 

শেষ আভবাদন। 


চির বািওেীতল উ 


১. কমরেড মুজফফের আহমদের জল্মস্হান “সন্দৰীপ", তাঁর রাচত “আমার 
জশীবন ও ভারতের কমিউীনিস্ট পার্ট” পুস্তকের ১ম পৃচ্ঠায় তান “সাগরে 
ভাসমান” সন্দবীপের উল্লেখ করেছেন। 

২. কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ বহুবার কারাবরণ করেছেন, “একসট্ানড” ও 
জন্মস্হান “সন্দৰীপে" অল্তরণণ 'ছিলেন। 

৩. ১৯২৪ সালের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর কমরেড মুজফফর আহমদকে 
৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই সময় উত্তর প্রদেশের রায়বেরোল 
জেলে তিনি ষক্ষমারোগে আজ্রান্ত হন। 

৪. ব্রিটিশ সরকার কমরেড মুজফ্‌ফর অহমদকে ১৯২৪ সালে কানপুর বল- 
শৈভিক' মামলায় এবং ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আভযযন্ত করে। 

&. ১৯২৯ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় মীবাট আদালতে দাঁড়য়ে 
কমরেড মুজফফর আহমদের এীতিহাসিক জবাব । ০০010101210157 [10 
1170101--001660 195 31১01 7২০৮, পৃজ্ঞা ১৮৪ দুম্টব্য। 

৬. মীরাট কাঁমউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের যাবজ্জীবন 
সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়, পরে আপীল করা হলে, এপাহাবাদ হাইকোর্ট 
এই দণ্ডাদেশ কামিয়ে তাঁকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ভিত করে। 


৯৭৪ 


বিদায় ! লাল লেলাজ ! 


[ কমরেড হরেকুষণ কোঙারের মৃত্যুতে ] 


কমরেড ! বন্ধু! 

অনেক দুওখের, অশ্ুর, সংগ্রামের সাথশ আমাদের 
মৃত্যুর 'নম্তুর হাত থেকে তোমাকে আমরা 
শছাঁনয়ে নিতে পাঁরাঁন। তাই আমরা 

তোমার সমস্ত সম্ভার অসহ্য যল্রণা 

ছাঁড়যে দিয়োছ আমাদের সহম্্র বুকের পাঁজরে । 

তুমি তো আছ কমরেড. মেহনত মানুষের মীক্ত সংগ্রামে, 
অত্যাচারশব প্রতি জব্লল্ত ঘৃণায়। গচরস্তব্ধ মৃত্যুর অতশতে 
তুমি মৃত্যুহশন, গচর-মুখর, গিনভর্ক শ্রীতিবাদ । 
সর্বহারার দরদ বন্ধু ! 

তোমারই আবচল বৈস্লাঁবক 'নিষ্ঠায়, প্রাতজ্ায় দৃঢ় 
সহত্তর বজ্রমীষ্ট তুলে তোমাকে জানাই 

বিদায়! লাল সেলাম! 


৯১৭ 


রাত বারোটায় বৌ-ঠেডানো মাননীয়” কৃষ্টি সামাঁতর সম্পাদক 


টকটকে লাল লাল চোখ-_ 

সৃতিকায় ফ্যাকাশে বোটা শ'তদল 
শ্রাসে ভয়ে থরথর ' 

হেমন্তের শাশির ভেজা স্হলপদ্মের পাপাঁড় । 


আহা আহা সোহাগ মাধবীলতা দেখ 
থোকা থাকা নদয়ে পড়া ফশ্ল-_ 
এই তো কাল সকালেই 

গোরীর চতুর্থ সন্তান ভাীমন্ঠ হবার আগেই 
বন্ধ কারখানার বেকার শ্রামক__ 
স্বামী তার পণ্টানন' 
রেলের লাইনে মাথা 'দয়ে 
আত্মহত্যা করেছে । 

ধড় ছাড়া কাটা মাথা উপবাস রক্ত 
রেল লাইনের গায়ে 

ছোপ ছোপ, চটচটে । 


সকালের এ উজ্জল “মার্নং শ্লোরি” ৮ 
একট পরেই শুকিয়ে যাবে 
গোৌরীর িশিাথর সিশদুরও মুছে যাবে। 


৯৭৬ 


তাই শ্রী ব্াতজাগা ভিজে গভজঙ্জে বকানশগঞ্ধায় 
শোক, বৈধব্য । 


দেখ দেখ কশ সুন্দর নশল আর হাদা অপরাজতা 
হা হাঁ আঅুখোম্ীখ । 

লশল অপ্র।জিতা চোখ তুলে বলল হ 

ি্ছু বলত 

সাদা অপরাজিতা চোখ নামিয়ে নিল 

বলত হ চেজ্টা তো কলাছ-_ 

আমরা ত দুজনেই বেকার । 

আপাতত চলো 

বেকারের 'মাছিজেই পাশাপাশি হাঁটা যাক। 


এদিকে যে 
শাল টগরে ছড়াছণড়__ 

সাদা সাদা তুলতুজে ভাত নেই ঘনে, 
শহরের পথে পথে চাষসখদের মা-বোলা 


ভাঙা ডন্টাবনের ছড়ানো ভীচ্ছন্ট 
শিশুর কড্কালগুলোর সাথে 
কাড়াকাড় করে খায়। 

সাদা সাদা তুলতুলে ফুলের মতো ভাত 
নবামের উৎসবের নকানো উঠোন 
আব কত দুর? 


ুর্যমুখশ বজাক্সনল-_ 
একটু পরেই তচাখ মেলবে 
প্রত্যয়ের প্রত্যাশার, হেমন্তের সোনালন সকালে ॥ 


১৯০৭ 
নিব্যাচত বকাঁবতা-১২ 


পাঙরটা সল্পিক্সে দাও 


শুধু উৎ্সমুখের পাথরটা সারয়ে দাও, 

প্রচণ্ড ধাক্কায় গড়িয়ে দাও অচল অনড় স্হবর 
পথজোড়া পাথরটাকে। 

ফেটে পড়ুক, উছলে পড়ুক, উদ্দাম তরঙ্গে 
ভাঁসয়ে দক একুল ওকুল। 

শুধু একটা বাধিভাঙা ঢেউয়ের প্রতক্ষায় আমরা আজ 
কোনোমতে বুকে চেপে আছি, 

থমথমে জনসমু্রের ব্ুকচাপা আগ্নয়াগাঁরর আত 
ভেঙে দাও, গাহাঁড়য়ে দাও, সাঁরয়ে দাও-_অসহ্য পাথরটাকে 
মুক্ত হোক ম্বোতস্বতটঈ, নদ হোক সমদ্দ্র 

নতুন 'দনের কাব্য 

ততক্ষন তীব্র লাঙ্গালের ফলার আঘাতে আঘাতে । 
সঞ্জশীবত হোক গণস্লাবনের স্নেহস্পর্শে। 


কত রঙ, কত ফল, কত গান, কত ভালবাসা-_ 
কতরুপে অপরুপ পৃথিবীর মুখ, 

দেখতে দাও- দেখতে দাও 

শুধু পাথরটা সারয়ে দাও-- 

সাীষ্টর উৎসমুখ থেকে । 


৯১৭৮ 


প্রতায় 


তখন দাউ দাউ করে জহলাছিল ওর ঘর, 

ওকে বেধে এনোছিল 'িছমোড়া দিয়ে 

কালো কালো কাপড়ে মুখঢাকা পশহুরা। 

তারা জবালিয়ে দয়োছিল ওর ঘর-_- 

এদেশেরই 'আহংসার পূজারী" আইনশৃঙ্খলার বরপূত্ররা । 
বীভৎস হিংম্রতায় ঝাঁপিয়ে পঁড়ৌোছল ওর উপর 
হিংস্র -ত্যাচারে রন্তান্ত করেছিল ওর সর্বাঙ্গা, 
শিছমোড়া দিয়ে বেধে এনে ফেলে দৈয়োছল ওকে 
আইন শৃঙ্খলার পঠস্হান"থানার িশাড়র উপর। 
তারা লাথ মেরে মেরে থেসতলে দয়োছল ওর গা 
কদর্য প্রাতাহংসায থুথু শদয়েছিল ওর মুখে। 
তারপর--ওর প্রশস্ত কালে 

লোহার পেরেক 'দয়ে চিরে ?িরে 1লখে দয়োছিল-_ 
'কামউানস্ট"। 


না, ভিয়েতনামের মাঁকনি দসহ্যদের অত্যাচারের কথা বলাছ না, 
এই পশ্চিমবাংলার আইনশজ্খলার শ্রপক্ষেত্রের কথাই বলাছি। 
হিটলারের জাম্শানীতে নাৎসীরাও এমানভাবে 

ইহুদীদের বুকে পাশাঁবক [বদ্ষেষে লিখে দিত 

জশ্ডা- 

এদেশের 'নাৎসীরা'ও ওর কপালে গলখে 'দয়োছিল 
“কামিউীনিস্ট” | 


তখন ওর ঘর জব্লছে দাউ দাউ করে 
দুচোখে ওর আগ্ন জবাঁলয়েছে 

জঙ্গলের আড়ালে ধার্ধতা নারীর আতি? 

ধান ক্ষেতের পাশে কুয়োর পাঁকে ফেলে দেওয়া 
শিশুর কু'কড়ে যাওয়া মৃতদেহ । 


কপিছমোড়া 'দিয়ে বাঁধা হাত 
কপালে ঝরছে রক্ত, 
থনার কোন দক থেকে কে যেন 
একঘেয়ে রামধুন গাইছে £ 
রিঘুপাতি রাঘব রাজা রাম__ 


৯০.৯১ 


অসহ্য যল্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে ও তখন 

উপ্পড় হয়ে পড়ল পাথরের শক্ত সশাড়র উপর, 

কিন প্রত্যয়ে পাথরে চেপে ধরা রম্তান্ত কপালের উপর 
যে কপালে ওর রক্তের অক্ষরে নেখ্ন আছে 
“কাঁমউীনিষ্ট”। 


৯৬০৩ 


ফুটিয়ে তুলছে এক অপরুপ সবুজ । 

ওই শন্ত পাথরের উপর মুক্ধ খুকড়ে পক্তা লেক... 
যাকে হত্যা করে ফেন্ভল 'দয়ে গেক্ছে 

আইন শৃঙ্খলার ধবকজাধাররা-- 


আর সাত্য বলাছ- ক্ষ্যাপা লোকটার এ এক নেশা, 
ফুল ফোটানোর নেশা ওব। 


আভা 


হঙ্ম্ তদকাাতে তদোতেলে 


যখন দেয়ালে দেয়ালে চাপ চাপ রক্তের ছাপ 
সারা ব্রাজ্ছ্যটাই বধ্যভ্ঞামল অন্ধকার গহ্বর, 
আর তাজা তাজা হৃদৃাপিস্ডগুলোকে 'নিতয 
লোলাজহবা গালত নখদল্ত দুর্ষোধনরা যখন 
পৈশাচিক আঅভ্রহ্াস হাসছে, 

নারকবধয় উল্তাসে জবত্ছে 
মশরজাফনর-উমচাঁদেন চোখশু লো. 

খরণশী তখন জননশ গাম্ধারশ 

দুওরখখে শোকে লজ্জায় +ম্বধা [বদর্ণ । 


গ্রাম শহরের মানুষগুলো ভখন-ামাছিল 
দোকান পাট ব্লাস্তা ঘাট ২ব- প্রাতবাদ 
দুএখ শোকের কাহ্বাগুলো সব ক্রোধ 
বধতভুভীমব সম্সাটের গলায়- আহুশডমানলা 

আর, পশুদের খাবার ীনচে থেতলে যাশযষা 
ফুুলগুলোর চোখে স্বপ্ন । 


৯৮০ 


চেযখ্ধে আহ্বান ভতক্ বগাজতন্ব 


তোাষ্েে আমার রক্ত কাজ 
কেমন করে মুছবে 5 


এখ্ধনো উল 
তরুণ শহনদেক মুখ্খ, 
বনক্তকরা বুক 
ফনদ্তলা ফলে হাওয়া, 
জ্ন্বষ্বী হোীচ্র্ভতা-_ ॥ 


ধ্াবনশ্ষেতের কেোলেল 

ধাঁর্তি লাবশী দেহ, 

মুখ দলে গাঁড়কে "পড়া বক্ত 
জহ্মাট বাঁধা, হাশ্ভা, হম 
সঙ্গাশনবে্ধা শান শিশুও 
াশ্ভা হাম । 


ছ্যাকা ছেোক্প ব্রক্ড-_ 

লালন তাল ঝরা গোলাপের হাক । 
আক্াশো ছড়ানো -্দুন্তে মেতে মেতে 
লালা বাল নশ্শানেত্র ভাক । 


এখন ভালবাসার অশ্রু 
উজ্জ্বল শুত্র মনুক্তগাুলো সব 
শোক, ক্রোধ, আঅনসহ্্য যল্ত্রণাল 
জহুলভ্ত স্ফহ্াীলিজ্চা 

কারণ, রক্তহলীন কাবসতস ওই 
শহশদেলর মুখে 

বাক্ডনম জবসের হালা এখনে ॥ 


তাই বড় ব্যথ্থা 

অস্সহ্ত অল্ত্রণা আমান 

আব তেজাশখে আমাল বক্তকাজ্ল, 
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৮৩ 


৬০৩) 


এহন হুল হাটা 


এস, আমরা 

দু” হাতে ফুতা ফোটাই । 

মালশ9 কোথাক্স পাব? 

আগাছার ঝাড়, কাঁটা, অরণ্য শবাপদসজ্কুল, 
1হংন্র নখরে ক্ষত 

ফুলের কোমল বুক, 

রক্ত, স্বেদ, আশ্রতে ভেজানো মাটি । 


তবুও আকাশ দেখ-_ 
তারার [মাছলে ছাওক্সা । 
িছ্রোহু--অবশ্যে অরণ্যে, 
সমুদ্রে সমুদ্রে ঝড়ের শ্রীল্হা । 


হস অরণ্যে, সমবন্ভ্রে, বাজতে 
শাহলীদেব শোকাতা জননশর 
স্ল্ান [বিষম প্রাস্গণে 

মুন ফুলের বাতা । 

ব্রন্ত 1নশানের অত্তচো 
গোলাপ-গোলাপ গন্ধ 
গমাঁছিলে 'মছ্ছিলে উত্তাজ্গ 
খবন্রোহশ বসন্তের নেশা । 


এস, তশমরা তবে 


২৮৫ 


শ্বাজপহধ 


অবশেষে আবশ্লান্ত বর্ণের পর 
বোদ উঠল রাজপথে, 
সরে গেল বাঁজ্উডোবা পথের জল । 


এক টুকরো বাট 'দয়ে ভ্ীলিয়ে 

ছেলেটাকে ফুটপাতে রেখে ্িয়োছিল মা 
[বয়ে বাঁড়র ফেলে দেওয়া পাত ঘঁটিতে । 

সে ছেলেটা এ তো! 

সারারাত বুক জলে খহজে খুজে ফিরেছে যাকে 
এ তো সো! 


বৃম্টডোবা রাজপণ্ের জল সরছে-_ 
ডাম্টাঁবনের জর্জালে আটকে আছে 

এ তো তার জলে ভোবা ফুলে ওঠা ছোট্র দেহটুকু ই 
ছোট্ট কাঁচ হাতখানা তখন 

ঠান্ভা হম । 

পচা নার টুকরোটা লেশপুটে আছে 

ঠান্ডা হাতের মুক্োটুকুর মধ্যে । 

চেয়ে আছে কাঙাঁলনস মা 

হাতে তার বয়ে বাঁড়র উচ্ছজ্টের মোড়ক । 


সরে গেছে বাম্টডোবা পরতেন জল, 
রোদ উচ্চেছে রাজপথে, 
একদৃন্টে চেয়ে আছে কাঙাঁলনশ মা 
তার প্রাণহঈন ছেলেটার 'দকে। 


৯৮৬ 


শালদীযক় 


তখন শরতে 
টুশপটাপ শিউীলি ঝরা হিম হিম সোনালগ সকাল । 


খড়ে ছাওয়া চালা ঘর, কোনো উঠোন, 

তুলসশ তলায় 1ম টিম তেলের 1পদখম; 

টকটকে মাথার নিন্দুর, হাটে কেনা তাঁতে বোনা শাঁড়, 
সাদা শাখা ঢেশীকশাল, লালমাচা মোরগের ডাক, 
সোঁদা গন্ধ, উ্ধান, ধুলো মাখা 'শশ, 

হাম হাম সকালের ফ্যান ফ্যান ভাত-_ 

[ানীবে নিবে আসা স্মৃতি, নিবে আসা চোখে, 

আকা বাঁকা মেঠো পথ, শূন্য মাঠ, ক্ষুধার আগুন । 


সোনাব মুকুউপরা মহানগরশ, বিদন্যৎ জবলা চোখ, 

সার সার গাড়ি লার, ওওয়াগ্গন-__ 

মুনাফার পাহাড়, ধূর্ত শার্দীল, বর্বর কুটিল 'হখম্রতা 
মৃত্যু প্রতারণা । জীবনের আঁভযান নাগাঁরক জনন্রোতে, 
ক্ষুধার মাঁছল, মেঘে মেলে লাল লাল পতাকার 1শখা । 
ফুটপাতে সার সাব দেহের কঙ্কাল-ছিল যারা 
বৃদ্ধ, নার, শিশু, জোয়ান পুরুষ 

সভ্যতার পচা শব, পাতি গন্ধ, বাতাসে গবষের ধোঁয়া, 
কলজেয় ল্যাপটানো মৃত [িশু__শুস্কস্তন নারর কঙ্কাল, 
ানোবে নবে আসা স্মৃতি নবে আসা চোখে 

হম হম সকালের ফ্যান ফ্যান ভাত । 


তখন শরতে 
টুপটাপপ শীল ঝরা হিম হাম সোনালশ সকাল । 


৯৮৩ 


বশ্গরী ুেহ্ছে খাল, 
ধালব্গাটা বল্ষ হা, 
খারা যল্ল্রণা ছায়া 
বুকটা আপ্ভ, আত 
শান্ত ॥ 


কুক্সাশালে আবস্তরত্পে জোকা 
শহামেল আকাশ 


মৃক । 


হনে ঢাকা শাছের আড়ালে 
তখন হ্বাক্রিক্সোছিজন 
সব্দজের শালা স্ূর্বা । 

তশ্বাতল বাটি সাকা মোরশা 
হতিক্সে পড়া লাউসাার খশলননে 
বমেহাতহী বাঁচার চায়ে 
প্রবস্টানা ডে জিতে 


নি সি 


জান্াাঘবেক আতভিন্োে খেকে তখন্য 
বোলরয়ে এন গকম্াণশ মায়ের 
উতলা ছেলেটা 
তপত্টে পড়ো দানা 
গার নেহ একটুকরো কান 
শহহম আান্ভা ভোট 
তলাভন্মাচাটাল্ ধানে এতে দাঁড়াল 
এতটুকু লেোন্দুবের আশায় । 


চঠিভি 


হোম তুলে চেয়ে দেখত 

মাচোর উপ্পলে স্াদ্য শাদা ত্বাডি ফনজ, 
কুকৃ কক করে ছহটে এল 

লাভ ঝহাঁটি মোনা ॥ 


তখখন-_ 

হাটি হন্লো অআমৃতিজম্ভবা খারলশ 
স্নুর্য হো তাপ 

আব্াশশ হরক্লো স্বস্ন । 


৮৮৭৯ 


আজ্ঞা 


সারারাত আকাশছাকা দুখের 
অন্ধকার হাত দুটো 

চেপে আছে আমার বকের উপর, 
কেমন করে দেব ততামাকে 

সেই সুন্দর শনভ্্র হুদক্সটা 2 


কহাঁড়গুলো কাঁদতেও পারল না 
মায়ের বদতক মঙ্ঝ তরভুকা 

দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল শদের 
শোতকের মুড ভানা ঝাসটান । 
কেমন করবে দেব ততামহক 

ফুল ফোটাব নেই 

একান্ত বস্মকসকর তবদনাটা ৮ 


যাঁদ একবার--_ 

সব তুলো বরা হযে 
আকাশের সল জম্মাট মেঘগহলোকে 
ঝারয়ে দিতে পাবতোোা, 

আর োদ্দুকর উতত্তো শনাশ্চিত্ত আরামে, 
তবে আমিও 

বেশ 1নাশচন্ত আবানে 

এক পশ্শলা কাঁদতেত পারতাম 
তোমার বুকে মুখ রেখে, 

আর তেদ্মার হৃদয়ে ক্ৰাঙগাতে পারতাম 
চকাঁচিকে সোনা রোদ্দুর, 

আব আনার না বলা কথ্থাগুব্ো সব 
ফুটে উচ্ভতেষ সকাল বেলার ফুল হয়ে । 


৯১৬৯১০০ 


দে ভু যতই ছুওখখ পাও-না কেন 


না 
পাঁথবশ তোমার সাজানো বাগানে এসে বসবে না। 


উাচ্ভন্ব যৌবনা পথবন, 

লাস্যময়ী চণ্চলা পাঁথিবশ 

বসবে না ঘন পজ্লবে চুল এলিয়ে দিয়ে, 
গোলাপের পাপাঁড়তে পা রেখে 

লাল নল সবুজের খেলা 

ও এখন খেলবে না, 

সে তাঁম যতই চাও-না কেন। 


চিক চিকে সোনা রোন্দুরের জার দেওয়া 
সাদা মেঘের মুকুট পরে 

তেমার এ আধ ফোটাদের রান সেজে 
বসে বসে ভোমরার কানামাঁছ খেলা 

ও দেখবে না। 

ফুলপরবীদের মায়াকাজল ও পরবে শা 
উড়বে না প্রজাপাতির পাখায় পাখায়, 

সে তুম যতই দুখ প্ও-না ₹কন। 


এখনা ওর 

আগুন লেগেছে ?শিকড়ে শিকড়ে, 
বুক ফাটা মাঁটর নিচে গনচে 
জন্মের প্রতপক্ষাক্ন অজ্কুরেরা ক্পিছে। 
ঝড় উঠেছে ওর এলো চুলে 

উড়ছে মিথ্যে ইতিহাতসের পাতাগুলো । 


৯১০১৯ 


ও মানবে লা, 

সবাইকে টানছে ওক তোড়া মাটির টানে টানেে। 
এপ্ধন প্ীনিপত যোৌবনা পশ্ধবশির শ্রেম চাক 
তোমার জশবন শ্ালানো উত্তাপ । 

এখন তোমার পাুর্রানো কথাটা রেখে দিকে 
ওল নতুন কথাটাই শোন । 


৯৯৯০, 


তবুও হয্স না 


রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় 
প্রত্যাশায় জেনো রহ ॥ 


দূরে কার্প অকাল সম্াধ ফহ্ড়ে 
দশম্ঘশ্বাস ওকে 
রাল্রর গলা টিপে ধরে 
বিষ ছড়ায় 
থমথমে হাওয়ায় । 


ঘুমল্ত মানুষগুলোর 

জভ শুদ্ধ ঝাঁকি লাশো 
ঘুম ভাঙা রাত্রর আ?ভবষান 

ভোরের ঈদকে । 


কোন্‌ গাঁয়ের 'ঈকষাণন বউ 

তৈলের প্রদীপ জেবলে বসে আছে 

স্বামস তার ফেকবোন এখনও 
উলাজ্ছা ছেলেটা ॥ 


আম গাছে হাওয়া ছাড়ে 

শপন্ডের আবন্যস্তি চুতলর গোছা 

খোকা খোকা অন্ধকার হয়ে দুলে ওচে 
আমার বানর জানাজায় । 


একাঁটও তারা নেই 
এই সুযোগ 
ঘেরে বেসাঁতি 
চোরাই নোৌকার গভড়। 


১২১৩ 
নর্বাচিত কাবিতা ১৩ 


৯৯৪ 


কতাদিনে পূর্ণ হবে িমালয়েন্র সাধনা__ 
স্তব্ধ, মক, পাথরের ধ্যান ! 


সেই পাহাড়েব রুপোলশী' পথ বেয়ে 

উন্ঠে এল এক পাহাড় মেয়ে 

মাথায তার কাঠ বোঝাই কাুড, 

[পিঠে ঝোলানো টুকারতৈৈ শুক 

নবজ্াত শিশু । 

আর, 

ওধারের ঝরনাব পথ বেয়ে নেমে এল ওর সাথ 
কাঁধে তার পাহাড় কেটে পথ বানানোর সাধ ॥ 
ওদের চলার পত্থে পথে বাজ 


হনহাপিত 


সেই বদনই আমা তোমাকে 
ভালবেসোছিলাম । 


অলকনন্দার পাড়ে 

হিমালয়ের একখন্ড বুপোলল চুড়ো থেকে 
তুমি ঝরনার ঈদকে মুখ করে দাঁড়য়ে 
হাত ইশারায় ডেকোছিলে আমাকে ॥ 
মাথায় তোমার নীল রুমাল বাঁধা 


আম পাহাড় কেরে পথ বানাই 

অরণ্য কেটে বাঁধ নশড়, 
প্রান্তর জুড়ে গাঁড় নগরন, 

মাটির বুক চরে তুলে আন হাঁরৎ শস্য 
তোমার মাগটতে ফোটাই বক্ডগোলান্প, 
কেনা না, আঅহীম যে তোমাকে _ 

সেই গদনই ভ্ালবেসোঁছলাম 

এচরকালের ভালবাসায় ॥ 


৯৬১৬ 


হৃর্যাজ্ঞেল গোলাপ 


সকালেই দুচোখে বাস্ত_ 
হাসপাতাল 

চাঁজ্লশ নম্বর বেডে 

শিথিল 1স্তাঁমত সস্তা, 
রোগশব্যা, নিহসঙ্গা, 

কুয়াশায় ঢাকা চেতনা-__অবশ । 


ঘন সবুজ পর্দাটা সারিয়ে 

তত এল, 

সকালের এক ঝলক ঝরনার হাঁস, 

হতে তার এক গুচ্ছ রক্ডতগোলাশপ । 
গোলাপি-ত়্ালাপি হালি দু'টো ফালয়ে বলল 2 
এই নাও, তোমার জন্যে এনোছ-_ 

আমাদের বাগানের ফুল ॥ 


যোৌবন 

জশবনের মল্ত্র 

সকালের ফহ্টন্ত গোলাপ, 
রোদ-নেবা দুচোখে আমাব 
পাঁশিমের সূর্যাস্তের চোখে 
এক ঝলক কোলাপন জনদবন। 


৯০৯১ 


সে মাঁটর বুকে ব্‌কে মুক্তির যন্ত্রণা 
ভযঙ্কর প্রলয়ের ঝড়-_ 

ভীষণ উত্তাল সেই শান্ত মধুমত+, 
স্রোতে স্রোতে মুক্তিযোদ্ধাদেব শব, 
উত্তাল ভৈরবে--পদ্মায়, মেঘনায় 
কর্ণফুলী, শীতলক্ষ্যা কপোতাক্ষে 


ধার্ধতা নারীর দেহ, বেয়নেট বেধা 
সাবি সার কোমল শিশুর শব। 
বাংলার আকাশে বাতাসে 

শুধু শোক, মৃত্যু, আর্তনাদ! 


জব্লছে বাঁভংস শমশান- ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখ্শাল, রাজশাহন, শ্রীহট্র, বংপুব, 
দিনাজপুর, খুলনা, যশোহর-সে তোমার, সে আমার সোনার বাংলা দেশ। 
দেখছ না কি 'দিগন্ত-প্রসারিত নীল আকাশ ছেয়ে গেছে ভয়ঙ্কর কালো ধোয়ায় 2 
শুনছ না ক ভীষণ মৃত্যুর কোলাহল, আর্তনাদ! তোমার আমার ঘরের জানালায় 
ভেসে আসছে এ যে নরম মাঁটর পথে পথে স্তৃপীকৃত গাঁলত শবেব গন্ধ_পিতা 
মাতা সল্তান ভাই বন্ধু 'হন্দু-মুসলমানের কুণ্ডলশী পাকানো শবের গন্ধ! 
খাঁ খাঁ করছে গ্রামের পর গ্রাম! শেয়াল কুকুর শকুনির হুড়োহুড়ি! অবণ্য- 
প্রান্তর, গ্রাম-শহর, পথ-ঘাট একাকার করা প্রচণ্ড ধবংসস্তূপের মধ্য থেকে ভেসে 


আসছে মৃত্যুর আর্তনাদ আব বুকফাটা শোক! 


১৯৮ 


তবুও সংগ্রাম শুধু সংগ্রাদ। 

তবু জেগে আছে 

মুন্তর সেনানী, 

জেগে আছে অতন্দু প্রহর”, 

শোকাতুর ম্লান আকাশের শুকতারা- 


মৃত্যুহীন দুজয় শপথ । 


সাবধান! অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক-__জঙ্গীশাহুশ বর্বর শ্ধাপদ, সাবধান ! 
বাংলাদেশের বীরের রন্ত পান করে করে, আর মাতা শিশুর মৃতদেহের স্তপের 
উপর দাঁড়য়ে তুমি কুৎসিত কদর্য_ভয়ঙ্কর পশু! হিরোঁশমা-নাগাঁসিকি- 
[ভিয়েতনামের উপর সাম্রাজ্যবাদশ অত্যাচারীদের সঙ্গে পাল্লা 'দিয়ে তুলেছ 
তোমার উদ্ধত স্পর্ধা! এখান সাঁরয়ে নাও-স্বাধীন বাংলার সূর্যোদয়ের 
আকাশ অন্ধকার করা তোমার শকুনি ডানাগুলো ! স্তব্ধ হোক তোমার পৈশাচিক 


অট্টহাঁস, সাঁরয়ে নাও তোমার কল্কিত লব্ধ হাত-_সোনার বাংলার এঞ্বর্য 
ভান্ডার থেকে! 


পূরাচলে উদ্ভাসিত নতুন ইতিহাসের স্বাক্ষর । 
শোনা স্বৈরাচারশ বর্বর ! 

এ মৃতদেহের পাহাড়গুলোয় তোমার জন্য জমেছে 
শনধ, ঘণা আর ঘুণা ! 

জহলন্ত *মশানগুলেয় জবলছে 

শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার ! 

ঘৃণিত অত্যাচারী পশুর দল! 

তোমরা সোনার বাংলার গ্রাম শহরকে করেছ *মশান, 
পুণাতোয়া প্রোতধারায় ভাঁসয়েছ অসহায় মানুষের শব, 
গৃহস্হের নবান্নের প্রাঙ্গণে ছড়িয়েছ 
দেশপ্রেমিকদের মাথার খুলি, 

তাদের খণ্ডিত দেহের টুকরো । 
মোশনগানের নিচে পিশে থেতলে মেরেছ 

মা আর সন্তানের পাব দেহ । 

আর 

স্বাধীন বাংলাকে পদানত করতে চেয়েছ 
তোমাদের নৃশংস কামান আর বুটের তলায়। 


পারবে না, পারবে না মূর্খ! পারোনি দঃধর্থ হিটলার- পারেনি 
ভয়ঙ্কর মাকিন বর্বর__পশ্চিমশ সাম্রাজ্যবাদী পশদশাল্ত 
মন্তকামণ মানুষকে পদানত করতে। হীতহাসের আবর্জনায় 
ঘমশে গেছে অত্যাচারী জার-চয়াং কাইশেক, 


১৯৯ 


মিশে গেছে তৈমুর চোঁঙ্গশ, মেশে গেছে বিশবাসঘাতক 
মশরজাফরের দলও । তোমরাও শনঃশেষে মীশে যাবে 
স্বাধশন বাংলার ঘৃণা আর আভিশাপের পাহাড়ের নিচে । 
ভেসে যাবে পাঁরত্যন্ত নগণ্য তণের মতো নতুন ইতিহাসের 
জোয়ারে । আর স্বাধীন বাংলার নবজাতকেরা তোমাদের 
ঘৃণা করবে-__অত্যাচারন ফ্যাঁসস্ট শল্ু বলে। 


পূুরব্বাচলে উদ্ভাঁসত সে এক অপরুপ নতুন জশবন! 
শহীদের কবরে কবরে জল্মের প্রতীক্ষায় অশান্ত কুণড়রা-__ 
দু'চোখে তাদের অপরূপ মীন্তর স্বপ্ন। 

সে স্বপ্ন স্বাধীন মুক্তবাংলাব, 

সে স্বপ্ন [ভিয়েতনাম লাওস কম্বোভিয়ার, 

সে স্বপ্ন এাঁশিয়ার প্রসারত দগন্ত ছাঁড়য়ে 

আক্রকার অন্ধকার অরণ্যের নতুন সূর্যোদয়ের, 

সে স্বপ্নে শোকাতুরা কপোতাক্ষন-মধুমতশর বুকে 
মহাসমুদ্রের ঝড়-_ 

সে আমার, সে তোমার অশান্ত বন্ষের ঝড় ! 


তবে এস মধুমতনৰ. 

তোমার আস্হির তরঙ্গে 

মুখ থদবড়ে পড়া রস্তান্ত সৃযটাকে 

একবার দুহাতে বুকে চেপে ধার, 

আর এপারের গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে 
জহলুক তোমার ম্নীক্তর প্রাতিজ্ঞা ৷ 


শৈশবের ছেড়ে আসা মা'র কোল 
তৃষ্ণা তার কে মেটাবে 
সেই মধুমত ছাড়া 2 


"২০০ 


হাংলাদেশেল ভগ্গীদের প্রতি 


মাতা, ভাঙন, মাক্তসংগ্রামের সাথি, 
স্বাধশন বাংলাদেশের হাতহাসে 
তোমরা আজ অপরুপ মাহমাকস ভাস্বর । 
তোমরা গ্রহণ কর 

এপারের ভন্নশদেব 

সংগ্রামী আভবাদন। 


বর্বর পশুদের 'হংস্র ধর্ষণে লাঞ্চুতা 
বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান মায়েরা, বোনেরা, 
এ পারে অযৃত ব্যাথত নার হৃদয়ের 

শোষিত মানুষের কাঠন আঁস্তত্বে প্রাতাবশ্বিত 
তোমাদের ভয়ঙ্কর লাঞ্চনা, 

অযৃত চোখের আগুনে জবলল্ত 
তোমাদের লাঞ্ত দেহের প্রজবালিত 
পবিত্র ঘৃণা, ধিক্কার । 


ফ্যাঁসস্ট দসযুরা উপড়ে ফেলেছে তোমাদের চোখ 

সে চোখ জবলেছে স্বদেশ ভূমির আকাশের তারায় তারায়, 
ওরা লব্ধ নখরে 1ছ-্ড়েছে তোমাদের 

স্নেহার্দ নারীদেহ, 

সেই নিগৃহনত দেহের জবালায় 

পদ্মায় মেঘনায় উতেছে উদ্বোলত চেতনার রোষ । 

ওরা হীন অপমানে লাঞ্কচত করেছে 

তোমাদের মাতৃশর্ড 

অযুত মীন্তযোদ্ধা সন্তানের গৌরবে 

তোমরা রত্রগর্ভা, অমৃতসম্ভবা । 


বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে 

মাতা ভগ্ন বধু কন্যার ধার্ধত শবদেহের 
নিম্প্রাণ হিমশীতিল স্তূপের আড়ালে 
মুখ থুবড়ে পড়া 

তজাত সুর্যের জল্ম যন্ত্রণায় 

শতধা [বিদীর্ণ মাতৃভূমির মাঁট। 
আমাদের [নঃ*বাসে নিঃশবাসে 


*২০৬৯ 


বুকের পাজিরে পাঁজরে মিশেছে 
সেই আস্হির যল্ত্রণা, সেই শোক, সেই জহালা। 


িাঃস্ব শোকাতুরা বাংলাদেশের মা-বোনেরা, 
মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ুধ ॥ 

স্বাধশন মুক্ত বাংলাদেশের বুকে 
আকাশচুম্বী শহবদ স্তম্ভ 

নার্যাতিত মানুষের বিদ্রোহের চির উন্নত শির, 
মরণজয়শী মীল্ত সংগ্রামের ঠঈোবজয় ঘোষণা । 


বাংলাদেশের বদর মাতা, ভাঁগ্নরা, 

নশগন পৈশাচিক ফ্যাঁসস্ট আক্রমণের মুখে 

তোমরা ভেঙেছে বহু যুগের পদানত নারশর পায়েব শৃঙ্খল, 
জগন্দল পাথরের বাধা, 
সহযোদ্ধার দৃঢ় হাতে ছিশড়ে ফেলে 

দৃপ্ত বশর্ধে এসে দাঁড়যেছ 

জব্লল্ত মুক্তিসূর্যের মুখোম্াথি। 


বাংলাদেশের বশীর মাতা, ভশ্গিন, কন্যা, 

[বিশ্বের িপলীড়ত মানুষের ম্বীন্ডিসংগ্রামের হাতহাজে 
মহান ত্যাগে, ববরত্তে 

তোমরা গ্রহণ কর আমাদের 

বন্ধুর ভালবাসায় স্নগ্ধ 

বৈপ্লাবক আভবাদন । 


০২ 


প্রত্যন্মিত 


একাঁট একটি করে তারার চোখ-_কণ্টা বাঁধবে ? 
একাঁট একাঁট করে নাম-_কণ্টা মুছবে ? 

একাঁট একাঁট করে প্রাণের স্পন্দন__ 

মাঁটর কবরে ক'টা ঢাকবে ? 

আকাশ ছোঁয়া হর্ম্যের চুড়োগুলোর মাথা 
থেশতলে থেতলে গণাঁড়য়ে দাও, 

চোখে চোখে ছাঁড়য়ে দাও-বিষের ধোঁয়া, 
ইতিহাসের পাতাগুলোয় উঠুক-_কুঁটিল প্রাতাহংসা, 
তব্ও মানৃষের বুকের দেয়ালে দেয়ালে লেখা হাতহাস- 
কত 'ছিড়বে ? 

রন্তু ধোওয়া হৃদয়ের অঙ্গীকারগুলো-_কত ভাঙবে £ 


পশ্চিমের আকাশে 'বাছয়ে দাও কালো পরদা, 
পুবের আকাশে দেখবে তারার 'মাঁছল। 
উত্তরের চাঁদকে বন্দী কর যাঁদ 

দক্ষিণের মহাসমদদ্রু মুক্তি দেবে তাকে 

ঘন অরণ্যের চুড়ায় চড়ায়। 

চন্দ্র সর্যের চোখ বেধে কানামাছি খেলা- 
কত খেলবে 2 


রান্রিদন আলোকিত পাথবীর 

মুস্তপক্ষ চেতনার মুখ 

বেমন করে আর অন্ধকারের দিকে ফেরাবে ? 
বসন্তের ফুল ফোটানো মস্ত হাওয়াকে 
কেমন করে আর ফেরাবে 

বরফ ঢাকা কুয়াশার ঘরে? 


একটি একটি করে তারার চোখ-কণ্টা বাঁধবে ? 
একটি একটি করে নাম_ ক'টা মুছবে? 

একাট একটি করে প্রাণের স্পন্দন__ 

মাঁটর কবরে কণ্টা ঢাকবে £ 


পতনে রে তি (0 


সোভিয়েত রাশিয়াতে যখন স্আলিনের নাম মুছে দেওয়ার প্রচেম্টা চলছিল 
ক্লুশ্চেভ গোম্ঠীর নেতৃত্বে, তখন স্তাঁলনের উদ্দেশে রাঁচিত। 


২০৩ 


ন্গেএক আশ্চর্য দেশ 


সে এক আশ্চর্য দেশ, অপরূপ স্বপ্নপুরী যেন 
হিল্লোলিত, রন্তঝরা সমুদ্র হৃদয়, প্রস্ফুটিত রন্তগোলাপ, 
অশ্রুর সমুদ্রে ভেজা একখন্ড রান্তম পতাকা । 


জানি না কেমন সে দেশ, জান না ক অপরূপ 

রূপ লাবণ্য সে দেশের মাটির, কি মায়া সে দেশের 

অরণ্য পরত নদ-নদ+, প্রান্তর জনপদ, রৌদ্রধোয়া বালুকাবেলার 
কিবা রং সে দেশের ফোটা ফুলের আর শিশুর হাঁসর, 

কোন সুরে গান করে সে দেশের পাঁখ, 

কি সৌরভ সে দেশের বসন্ত বাতাসে । 


দেশ নয়, মাঁট নয়, নয় শুধু জন্মভূমি কারও 

সে' শুধু সংগ্রাম, প্রাতিরোধ আর মা্তর প্রতীক- 
দেশ হতে মহাদেশে পরিব্যাপ্ত শৃঙ্খালত মানুষের 
মুন্ত সংগ্রাম-সে মহান ভিয়েতনাম । 


প্রশান্ত মহাসমূদ্রের বক্ষলগন সেই অপরূপ স্বপ্নপূরীকে গ্রাস করতে ঝাঁপষে 
পড়োছল দুধর্য লব্ধ হানাদার সাম্রাজ্যবাদীঁদের দল। হিংম্র কুটিল যড়যল্ত 
করেছিল তারা মহাসমূদ্রের পায়ে শৃঙ্খল পরাতে । মেকং-এর অ্রে।তুকে স্তব্ধ 
করতে চেয়েছিল তারা, দেশপ্রোমকদের অগাঁণত শবদেহের ভারে । সভ্যতার শেষ 
ভিয়েতনামকে পাঁরণত করতে চেয়েছিল এক শ্মশানে । দস্হাসর্দার মাঁক্নি 
তোর করেছে বিশ্বের বর্রতম ইতহাস। পৈশাচিক অট্রহাসিতে মেতেছে তারা 
ধসের নেশাষ। এাঁশয়া আফ্রকা লাতিন আমোরকার দেশে দেশে ছড়ানো 
তাদের কুৎসিত কদর্য অক্টোপাশের থাবায় গ্রাস করতে চেয়োছল তারা অপরাজেয় 
৩৬৩ । 


আর-- 
কমরেড হো চি মিনের মহান ভিয়েতনাম বলেছিল £ 
«আমাদের দেশকে হারানোর চেয়ে, ক্রুতদাসের মতো বেচে 
থাকার চেয়ে 
আমরা বরং ত্যাগ করব আমাদের সবস্বি--” 
তাই সেই সর্বস্ব ত্যাগ করা ভিয়েতনাম আজ 
এক মহান ইতিহাস। 


২০৪ 


সে দেশের বীর ম্ীন্তযোম্ধারা শ্যামল মাতৃভূমির 'দিকে চোখ রেখে বুক পেতে 
দিয়েছে শত্রুর গুলির সামনে, আগুনে বোমায় জহলে যাওয়া ঘরবাঁড় ধ্বংসস্তূপ 
থেকে স্বামী সল্তানদের মৃতদেহ বের করতে করতে সংগ্রামের প্রাতিজ্ঞায় দৃঢ় 
হয়েছে সে দেশের নারী, সে দেশের শিশু চোখ মেলেছে শুর বিমান গর্জন 
আর মারণাস্ত্ের ঝলকানির মধ্যে, ট্রেণ্গের সুড়ঙ্গের মধ্যে বেধেছে তাদের 
খেলাঘর, আর মায়েরা শিশুদের শিখিয়েছে শত্রুর বিমান ভূপাতিত করবার 
খেলা ! শন্রুর কারাগারে বাঁন্দনী সে দেশের তরুণ মান্তীযোদ্ধা বুকের রন্তু 'দয়ে 
কারাপ্রাচীরের গায়ে িখেছে £ 


আবর-- 

সে দেশেব প্রেমিক প্রেমকা স্বপ্ন দেখেছে উত্তব আর দাঁক্ষিণ 1ভয়েতনামের 
মীলনের, যৌবনের রাঁঙউন আবেশে তাদের ভিয়েতনামের মুন্তির নেশা, ভালবাসায় 
হানাদারদের প্রাতি ঘৃণা । সে দেশের কাঁবতায় মান্তযুদ্ধের ছন্দ, সঙ্গীতে 
মুক্তিযুদ্ধের সুর, জশবনের স্পন্দনে সবস্বত্যাগের প্রেরণা । 


আবর-_ 

সে দেশের শ্যামল প্রকাতির উদাত্ত কোড়-ম্ীনস্তযুদ্ধের একাঁনম্ঠ 
'শাবর, 

তার অঙ্গে অঙ্গে লেখা কমরেড হো চি 'মিনের স্বাক্ষর ঃ 

«আমাদের পর্বতরাজ চিরকাল থাকবে 

চিরকাল প্রবাহত হবে আমাদের নদ নদী ; 

থাকবে চিরকাল আমাদের জনগণ ; 

হানাদার আমোরকানরা পরাস্ত হবে 

দশ গুণ সুন্দর করে।” 


সে এক আশ্চর্য দেশ 

দেশ নয়, মাটি নয়, নয় শুধু জল্মভূমি কারও 

সে শুধু সংগ্রাম, প্রাতিরোধ আর মুস্তর প্রতীক 
দেশ হতে মহাদেশে পাঁরব্যাপ্ত- শৃঙ্খাঁলত মানুষের 
মুন্ত সংগ্রাম সে মহান ভিয়েতনাম ! 


২০ 


আমি আকফ্ফ্রিকা 


আম সাগর পারের বরকন্যা, 

ঘন অরণ্য বাছিয়োছলাম কালো কেশের রাশ 
আঁচলে বেধোৌছলাম মুঠো মতো রক্ত, 

আমার স্বপ্নঘেরা কালো দেহের জোয়ারে 
আর মুক্ডোঝরা নিঃশবাসে 

ফংসে ফঃসে উচোছিল মরণ 

লাল সাগরের নল সাগরের ঢেউয়ে । 


তখন আকাশ কালো করা পঙ্গাপালের দল 

আর সও্দা নায়ের দলযদানবেরা 

আমার শ্যাম অঙ্গে লুস্ঠনের দাবানল জালিয়ে জালিয্লে 
তগ্ত করেছে ওদের পৈশাচক হাত-পাগুলো। 

ওদের পায়ে পক্ষে উড়েছে সোনার ধুলো 

আর মাঁটর স্নেহের আড়ালে বেড়ে উঠেছে 

আমার অশ্নিসম্ভব যৌবন । 


চিন্রকবের রং বেরঙের ছাব নয় ও 

রং বেরগের ঘরকাটাকাটা লুটের ভগ-_ 
আমার সারা অঙ্গ জুড়ে 

ছেড়া কাঁথার শত তালি । 


ওই ছেপ্ড়া কাঁথার নিচে নিচে 
আমার পাঁজর জহালানো উক্তাপে 
আমার সাগর ছ্যাঁচা কালো মাঁনকেরা। 


চোখে ওদের কুয়াশা ছে্ড়া ছেক্ড়া 
মুকঠ্ঠটো মুক্গে সকাল, 
লাল আকাশের আলিঙ্গন । 


২০৯৬, 


এখন জত্নে সশগেরের নিজ স্লাগরের তে 
ক্োক্সার ভাকম আীক্ডিত নেশা । 


আনাম কালো দেশের বক্ডভেজ্কা শশখধ 
আবাঁম আকাশ রত্জাড়া কাজে তেরে মেতে 
ইনন্রাক্সধ স্বপ্ন- আম আক্রিকা । 


স্ইটে 


হাত নভে 


এখনো বুকের অতলে উফ 

এখনো বুদ্ধ বন্ধ কবরে 
প্রাণের তাপ 

এখনো মাটন পাব হযকসীন 
লিরহত্তা্প ॥। 


ভেবেছ বজ্ ক্ষান্ত নানঝুম নরুদ্বেগ 2 
ভ্েবেছ মন্দ হাওয়ায় উডেছে কুষু মেত্ 2 
ভেবেছ লোহার শিকলে লেগেছে ফুলের বরং 
ভেেবেছ 'সংহ্‌ কাঁরিছে শাক্তি রোমল্হল ও 


এসেছ ক দুওসাহজ্সী মুর্খ 
কশ্পট বল্ধহ, চতাকস £ছিটাতে 
শাঁকতজলল 2 
শান্তির নামাবললতৈ জড়ানো কল হলাহল ! 


জশবন যত্জ্ঞ রক্ডেন খাণ শাঁক্তহশন 
কাঠিন শন্পথে দৃস্ত চেতন রাল্রাঁদন, 
শশাঁল্তি শমাছলে 'মাছলে মুক্ড নরল্তর 
ম্ীক্ত শন্পরে মহানা সাতই নতেম্বব । 


নিশান তুলে খল 


নশান তুলে ধর- বুকের রক্কে 
1ভজুক মাটি, হোক নেনশান লাল । 
ণহ-সাব লোখা আছে বুকের পরতে 
হাতের পোঁশিতে জমেছে ক্রোধ, 
পায়ের তলে জাম, সোনায় ছাওয়া মাত 
[শকল ভাঙন পশ, মুক্ত রোষ। 


জাঁম আমার, জাম তোমান-_ 
এই মাটির রক্ত খাণ-_ 

এস ক্ষাণ, এস মজুর 
হাত মলা, বুক বাঁধ ॥ 


পবধেছে কাঁলজ্গায় ছুটেছে খুন । 
[ভিজ্েছে বাজপণথ, ?ঠভজেছে প্রান্তর, 
শভজুুক রক্তে এই 1নশান । 

শভিজুক মিট, হোক বোনশান লাল । 


ভাকে সাথ, ভাকে শহষদ, 
কাঁদে £শশ কাঁদে মাতা, 
জব্লো অহ্গোনে, জবলে ঘৃণা, 
বাড দেতেহ ক্ষশধারে ভাপা । 
নাচে কাঁপে সোনাজশী ধান 
মুকঙ্ো মুকো জমে শপন্থ । 


শহলদ কথা কও, জননী তোছ চোখ, 
কাঁলজা জুড়ে থাক বুকেব ধন। 

এ মাঁট মুল্ডত কবরে ছশ্ড়ে ফেল 
শোষণ নপনড়ন, গালত শব । 


শনশান তুলে ধর বুকের রক্তে 
দভজন্ক মাটি, হোক নিশান লালা ॥ 
২০১৯ 


শনবর্ণাীচিত কাঁবতা-_-১৪ 


ভয্মজ্কর প্রচশ্ভ ঘ্হার্ণ ঝড় । 

আছড়ে আছড়ে পড়েছে জানালা কপাটগুলো, 
উড়ে গেছে পুবপিকুকদের হাতে হাওয়া 
মাথার উপরের আচ্ছাদনটুকুও । 

ভেঙে গোছে-_ 

এতটুকু আপনার ঘর-_াঁনহসম্বজ জশবনের । 
1ছশ্ড়ে গেছে-_ 

গৃহকোণের 'াবড় মমতার বাঁধন । 

অবশেষে থেমে গেছে 

একান্ত গৃুহকোণের কান্বাটুকুওও । 


“নুয়ে গেছে 
বংশ পরশ্পরার ?স্হর 1নশ্চল 
বটবৃক্ষগুলো- 

ভিডে গোছে অন্পণ্যের জুড়া। 

কঝর্য পাতা, রাঙন পাশ্পাঁড়, 

ঝরে পড়া ছিন্ন মুকুলে ছাওযা পার্থ । 
দনধারে মুখ থন্বড়ে পড়া 

ঝড়ে ভাঙা ঘর- 

1নন্করুণ ঝড়-_স্ুমহান 1 


এখন আমরা 
মাছলে 'মাঁছলে মহাসমুছ্রের বুকে 

উত্তাল ঢেউয়ে ঢেউয়ে একাকান্ন ! 

সব হারানো বদক ফাটা কাম্াপদলো এখন 
দুজঁয় শপবত্ধের ঘোষণা ॥ 

আর-_ 

কুস্কড়ে কুঁকড়ে যাওয়া ক্ষুখাকস আুখুন্সো এখন 
লাল লাল 'নশানের আভ্ডাক্স উজ্জল ॥ 


কেননা, 
কাল রাতে ঝড় উঠোছল । 


স্‌ ৯৫০১ 


সুকাত্ত 
[কাব সুকাল্তর ৩৬তম জল্মবার্ঁষকশ উপলক্ষে ] 


আজ আম দেই মাঁট 

তষ মাটির নরম সবুজ ঘাসের ভপর 
দুহাতে লাল্দ আগুন লয়ে 

মরণ খেলা খেলেছিল 


এক রাখাল ছেলে । 


সে আমার অত্গে অত্গো ছাঁড়য়েছিল 
দন বদলের পালার 


আজ আম সেই দেশ 

যে দেশেব লাঞ্ছনা আর পদাঘাতের গ্লানি 
আকণ্ঠড পান করোছিল সেই 

ননলকণ্ঠ কিশোর, 

বাঁজয়োছল তার 

যুগচেতনার সমূুদ্রশঙ্খ । 


তারই পথ চেষে 

বার বার দুচোখে আমা স্ব আদে 
শ্রাবণ, 

বারবাব অজল্মার দ্াহনে 

আম বিদবর্শ । 

বারবার বসন্তেব সোৌবভে 

তারই নবজল্মের প্রতিশশ্ষা । 


আব --- 


পৃবাচলের উদ্ভাঙত বিস্ময় । 


স্‌ ২১৯১ 


সুকান্ত তুহ্মি শুধু একটি নাহ 
[ কাঁব সুকান্তব &০তম জল্মবার্ষকশ উপলক্ষে ] 


সুকাল্ত, তুম নও শুধু কাব 
বন্ধু বা আত্মীয়, নও তুমি শুধু 
জল্মভুীম মাঘের আঁচল থেকে খা 
হাবানো মানিক । 


শরাঁবদ্ধ বহঙ্গা, 


শদগল্তে ছড়ানো-_ 

রাঁল্জম শশপথে লেখা নতুন দিনের 
কাঁবতার নাম, 

প্রত্যয়, শখ, সংগ্রাম 


সেই তুমি ॥ 


ঘৃণা জবালা আস্হব উদ্দাম বছ্রোহ, 
মনীন্তর শপথ- এ যুগের কাঁবতার নাম 
সংগ্রাম_সেই তুমি । 


সুকান্ত, তুমি শুধু একি নাম । 


১৯০৭ 


ক্র ভ্য €২১১ 


ন্ ২৯ ২৩ 


কবি সুকান্ত ঘরে ঘরে 


তখন আকাশ ছাওয়া শ্রাবণের কালো মেঘ। মীারশমড়ফ ধম্যা দীর্ভক্ষে বিধহস্ত 
শহরের উপকণ্ঠ, অজ পাড়াগাঁয়ের বাড়া । ছপ ছপ জঙ্স' কাঙা ভরা সংকণর্ণ 
পথের ধারে ধারে গাঁয়ের চাষীদের কুড়ে ঘরের সাক্সি। পাশে পাশে জরাজীর্ণ 
উদ্বাস্তু কলোনীর কোনমতে প্রাণধারণের ক্লাল্তিকর প্রচেষ্টা? ঘন সন্ধ্যার 
আড়ালে এক টুকরো কান পরা গৃহবধূর লঙ্জা ঢাকার সকর.ণ ব্যর্থতা । 


ছলাং করে শব্দ হতেই এাশগয়ে এস পথের মোড়ের কাদামাখা এলোপাথাঁড় 
পা-গুলো। বশি ঝাড়ের পাশের নালা থেকে তুলে আনল অজ্ঞান হয়ে পড়া 
কিশোর বালককে । সারাদন পেটে পড়েনি দানা। অর্ধ উলগ্গ শরীরের হাড় 
পাঁজর বেরিয়ে আসছে বুঝ । প্রাণটুকু ধুক ধূক করছে গলায় সবু নালর 
কাছে। তখন ওর হাতের মুঠোয় শন্ত করে ধরা আছে লাল কার্ডখানা ঃ 
'স্বেচ্ছাসেবক, সুকান্ত জয়ন্তী ।” ওকে ঘরে দাঁড়য়েছে ওর কিশোর সাথীরা । 
তাদের বুক পকেটেও আটা এঁ কার্ভ। 


আজ ওদেখ উৎসবেব 'দিন ঃ সকাল্ত জয়ল্তী। 


অদূরে সভামণ্চের মাইকে তখন শোনা যাচ্ছে ঃ এই হেমল্তে কাটা হবে ধান-+1 


১৫১] 


লোনামগি 


ছোট্র সোনামাঁণ আমার-- 

তোমাকে আম ফেলে ফেলে চলে যাই 

রোজ রোজ বারবার চলে যাই 

মামাঁণ আমার-_ আমার যে বড় কাজ, 

তোমাব মতো ছোট্ট ছোট্ট সোনামাণদের মুখে 
হাঁসি ফোটাবার কাজ । ঘরে নেই বাতি, 
নেই দুধ ভাত, খেলনা পুতুল- মায়ের শুকনো বুকে 
শুধু ক্ষিদে আর জ্বালা । ঝরে ঝরে 

শুকিয়ে পড়ে _অজন্ সোনামাঁণরা, 

আম কি না গিয়ে পাকি ছিলে 2 


তুম কেদ না মামাঁণ আমাব- সামনে যে 

তুমি আমার আঁচল ধনে টেন না সোনা সামনে তে 
সংগ্রামের টান, 

তুম অমন আধ আধ ডেক না- সামনে যে 
[বিস্লবের ডাক, 

তুম ঘুমিয়ে পড় যাদুমাঁণ_-ঘুম নেই যে 
আমাদের চোখো। 


আবার যখন জেগে উঠবে তুম 

হয়তো আমায় খঃজবে কেদে কেছে, 

আমাদের মাছি তখন এগিয়ে চলেছে অনেক দূর 1 
তখন আমার দু চোখে উজ্জবল 

তোমার মতো ছোট্র ছোট্র সব সোনামাণিরা, 
আশগামশ দনের হ্াাজানো মালণ্েের 

শুভ্র সুন্দর প্রাণভরা ফুলেরা । 


৯৬ 


অন্গপুর্ণা ভি 


বল্‌! ডর কিসের তোর ১ কসের বা লাজ 2 

ও কাণ্চন ! ওরে হতভাগন, চাষলন ঘরের তময়ে রে! 
পাঁচজনের সুমুখে খুলে বল সব কথা-__ 

নইলে এর একটা 'বাহত হবে কি করে? 
অন্পপ্্ণা মাঁট-_ 

এ জবালা সইবে কি করেও 


শুধল বাতা, শঙ্কর, লক্ষনীমানি, 
শুধল আন্বা, কাঁমিনন, ক্ষোল্তি-_ 
শুুধল ওরা সবাই মিলে । 

কাণ্চন 1কন্তু তবুও দাঁড়য়েই রইল-_ 
স্হির, নিশ্চল, পাথরের মুর্তি । 

চোখ দুটো ওর 

স7ব্য-জহলা স্হির নদণ, 

ওর সারা দেহের লজ্জায় 

ঘৃণার আগুন ॥ 

হাতের রক্তমাখা লোহার হেট্সোটাও জবলছে _ 
জবলছে-_অব্বপুর্ণা মাটি । 


কাণ্চনের মুখ দয়ে কথা বেতাল না, 
হাতের রম্তমাখা হেসোটা তুলে 
শুধু দোৌখয়ে দল-- এ দকে_ । 


ভীম পাবন্র হোকি অন্বপ্পূর্ণা মাটি 
মুক্ত হোক! 


স্৯৭ 


হ্বাকপ্পাভাকেলেল স্বাফাইঞ্ঞ্লর কাজ্য দরে ॥ 


ব্রাতজ্জাশ্গা হাত পাতাজের 
চাঁজ্লশ্শ নম্বর বেবন্ডে 

আকাশ হার চেখে দুটো আহে, 
অন্ধকার । 

বসহ্াাব্লো সাব 

জ্হ্মাট্ বাঁধা ব্দাত্ো কালো মেক । 
»্বস্নশগাো 

হখোঁয়ায় জোকার আলো । 

বাহ বন্মালকযে গোলাম, 

প্রক আঅঙস্পপন্ট আরবের আধারে 
শলগবড় আবালভ্গানে 1 


লাছললর চেকার শোনা যাতজছ--- 
মাতাল দুখ্খলটো ওর কপালে 

কপ্পাজ্টো খল কেত্টে হো: 
বন্ড আব এব তচোত্খবর জলা । 





একো হ্মাঁছবল চিলতে গোলা 

বক্ডের বদলে ব্রক্ড, শুনেন বদলে খুনগ_ 
আবাল একটা 

“ভাভ্ন ীলম্পান্- াঁজিক্দান্বাদ-_ _+ । 


নই ২ উনি 


একটা কোত্াহজ্ল ভেলে এশ দুর থেকে, 
পকটো কাতর শোঙ্ালন-_ 

তারপর ক্রমে ক্রমে ঈমাীলিযে লন 
নাগারক জশীবনের 


পদ্বাতিক শহ্মাছেেল কোলাহ্ত ॥ 


রাত্র লনশবড় 
শনস্তম্থা হাজ্পঞ্পাতাভ্প-_ 
প্রশ্পাক্ত লাশগাঁলক জলবন ॥। 


লছন্মী নোতিয়ে পড়ছে ক্রাম্ত ঘুমে, 
দুশখল তাকে গাভশব্প মহমতাকস তিনে নন 


তুই এত ভাল তেয়ে কেন বেত 
আন্মাকে কেন তিখন তুই হা লা 
খুব জেলে দু ব্বাত, 
বাস্তা-কাটোা শজ্ড হাতিটো দুখখলে 
বুলোতৈে লাশাল 

ওর বুকের আড়ালে োিয্ে পড়া 
লছমসর বক্তঝনাা কাটা কশ্পালটায় । 


এম্খন আম্মা এরই 

ন্শসজ্ছা হদকসটা__ 

শিবের তখাত্না জানাম্লার ওপপারেক 
হ্াক্নাহ্ালোাক শাক্ধ জক্ভানো- 
বলছমশর কাত বক্তভেজ্জা এাশ্পীড়র 
আবম বক্ডজীলশ্ানের বঙের 

বক্জগো লোক ॥ 


৮৪০ 


এই শল্পতেই 


এস তবে এই শরতেই 

দুহাত ভরে তুলে নেই 

দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দেওয়া কাঁবতাগ্লো, 

রক্তের অক্ষরে লেখা বুকের পাঁজরভাঙা কাহনশগুলো, 
সঙ্গলন বে"ধা ধূলোয় লুটিয়ে পড়া শিল্পীর ছাবিগুলো-- 
[হতত্র শার্দলের নখরে নখরে 

ছিড়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেওয়া 
ধারত্রশীর অন্তরের শহর তাজা ফুলগুলো । 


এগিয়ে চলেছে চি ছিল-_ 
দুপায়ে মাড়িয়ে চলেছে অত্যাচার বভশাষকার কলাঁঙ্কত হী তহাস 
অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠছে উদ্দাম প্রত্যয় । 


তবে ফেলে দাও ঝাঁড় ঝাড় মধ্যের পাঁচালি 
এস আমরা ক্ষেপে উনি 
মহাসমু্দ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায়, 

ভেসে যাই অফুরন্ত প্রাণের জোয়ারে । 


এস তবে এই শরতেই, 
স্হলপপদ্ম 'শডীলর না ফুটতে পারার যল্ত্রণায় 
ফুটে উঠি আমরা নতুন প্রত্যয়ে । 


এগিয়ে চলেছে মাছিল-_ 
শয়তানের বুটের তলায় থেস্তলে যাওয়া 
জীবনের মহাকাব্য জেগে উঠুক, 
কারার অন্ধকারের রুম্ধ মহাসঞ্গত- মুক্ত হোক, 
রক্তের ফিনাঁক ঝরা প্রত্যয়ের ছাঁব__ 

ফুটে উত্ভক নতুন রুপে রঙে 
এই শরতেই--। 


*২০ 


ল্াজঙঞ্খানী 


বোধ হয় আর একটু হলেই ধরা যাবে 
এ নল আকাশের প্রকাণ্ড চাঁদটাকে, 
গলাকস পরা যাবে অসংখ্য ভারার মালা । 


চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকান, 
শাক্ড পরীক্ষায় 1ছছটকে পড়ছে চাঁরাঁদকে 
উন্মত্ত গ্রহ উপশ্রাচহর দল । 


আধুাীনক নেশাকস উল্মক্ত বাদ্যগাশতি, 

আতকাক় হাতুঁড়র ঘায়ে 

হাীতহ্াাস ভাঙাগড়ার ভয্স্কর শব্দে, 

সভ্যতার এলোনতেলো ঝড়ে 

হারিয়ে গেল চেনাশোনা প্রাতবেশন মুখগনলো । 


অবশেষে শ্রান্ত ক্রাল্ত সে এক্স দাঁড়াল 
বুক ফেনে কান্না ঝরে পড়ল তার 2 
কোন পথে ভোলে খংজে পাব 
বাজধাননর হৃদয়টা 2 


৪শেষে কাঁরয়ে দিয়ে 
তাব বুকের মধ্যে রাজধানলীর হৃদয়টা তখন 
খর থর করে কাঁপিহ্ছে, 
স্মৃতির আড়ালে ফেলে আসা 
অনাগত নবানের স্বপ্নে ঘেরা 
গ্রাম বাংলার 
খশউ?ল ঝরা শরতের আনাম ॥ 


২২২৯ 


যাজী 


€ ৯) 
চোৌমাথার মোড়ে এসেই 
পথগুলো সব গ্ালজমে গেল ওদের । 
লক্ষ্যটাও গুলিয়ে যাচ্ছে_কোন কে চলব 2 
নিশানা কই তার 2 জ্ঞান বিজ্ঞানের দুনিয়াটা 
আবার ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করে দেখাই যাকৃনা-_ 
সূত্রগুলো আগে  মলুক, তবে তে চলব ? 
[বিদগ্ধ 1বশ্লেষণের আঁভজাত্যে লাগে 
নতুন কোনো পথ আবভ্কারের মোহ । 


€ ২ ১ 


মধ্যপথের কোলাহলে হাঁপিয়ে ওঠে 

ব্যান্তগত আকাশচারখ মন। 

তুমি আমি মানুষ 2 ওরা জনতা, নেহাতই স্হুজ অর্থে । 
মানুষকে বড় হতে হবে, আছে সাধ, আছে স্বপ্ন, 
আছে সবার মাঝে অনন্য সাধারণ “আম” 
মধ্যাবত্ত স্দধারণ জীবনের । 

আর কতদূর £ শেষ কোথায় পথের 25 আমার পা দুটোকে 
একট জিরোতে দাও, একটু দাঁড়াঁতি দাও 
বন্যায় ডুবে যাওয়া পথে কোনো একটা 

উশ্চু ডালের উপর ॥। সাধ আছে, স্বপন আছে, 
আছে আমার একক্ত “আম” 

তাকে বাঁচতে দাও ! 


€ ৩ ) 
ভোরের আলো ফুট ফুট 
পোঁরয়ে যেতে হবে কত চড়াই উত্রাই 
মেঠো পথের প্রাণের টানে বাধা মানে না 
গাঁ উজাড় করে এাঁপয়ে চলেছে ামাছিল 
কে রইবে [পিছনে পড়ে? 
রোদ উঠেছে চিকচিকে__ 
পা চাঁলয়ে চলেছে ওরা 
পথ এগিয়ে চলে ওদেরই পায়ে পায়ে 
নতুন হাতিহাসের । 


০০ 


নবজাতক 


কাল রাতে 
বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোত ঠেলে 
এসেছে নতুন শিশৃ। চেয়ে আছে বিস্ময়ে- 
মার মুখ ভূবে গেছে সর্বনাশা বানে। 


ভূমি নেই ভামন্ঠ হবার। জল্ম তাই 
গভশর রাতের পাখি 

ডানা মেলে টেকেছিল তার ছোট্ট দেহটুকু 
অন্ধকারে ঘন পল্জবের গায়ে 
ফুটেছে নতুন ফুল। 


শতাব্দীর ধ্বংসস্তূপ ঠেলে 
ব্যথার সাগর ছে'চে 
এসেছে নবজাতিক। 


লক্ষ লক্ষ 'নরাশ্রয় অসহায় মানুষের কগকালের ভাঁড়। বাঁচাও! বাঁচাও! 
মানব শিশুর সাথে অসহায় ছাগ শিশু হসি-মুরগী গরু বাছুরের বোবা 
আর্তনাদ । মহা প্রলয়ের ধ্বংস। প্রকৃতির আদম উলঙ্গ বর্বর রূপ, নির্বোধ 
বোবা আক্রোশ। কয়েক শতাব্দীর সভ্যতার সাষ্ট-সমাজ সংসারের অস্তিত্ব 
অতল জলের গহ্বরে ডাঁবয়ে দিতে নেমে এল ভয়ঙ্কর 'বিধবংসী সর্বগ্রাসী 
গ্লাবন। 


বাঁধ ভাঙা এক্‌ল ওকুল 

স্পাঁধত উল্মন্ত ঢেউ 

গাঙ্গা-যমুনা পদ্মা-ভাগশীরথশ দামোদর-রূপনারায়ণ 
ময়ূরাক্ষী মুণ্ডেশ্বরী শলাবতী' কংসাবতা স্ুবর্ণরেখা 
ঘবারকেশবর অজয়-শৈষ নেই, নাম নেই তার 
সব নদীর নামই সমদ্র_ 

দুর্দাম দুর্বার ধ্বংসের নেশায় 

আঁবরল জলম্রোত। ভা নেই, নেই আশ্রায় 
ডুবে গেছে শতাব্দীর পথ রেখা, 

গ্রাম নেই, দেশ নেই, নেই সাতপূরুষের ভিটে 
শুধ; আছে পারাপার হীন 

প্রসারিত সমুদ্রের বাহ। 


২২৩ 


কে আছ মানুষ ? 

ধরিন্রশর অন্নজল স্নেহের আঁচল 
লালন করেছে কাকে? 

শোধ কর মৃত্তিকার ধণ। 


মানেনি বন্যা, মানোৌন বর্ষণ, মানেনি রানির কালো অন্ধকার, ঝাঁপয়ে পড়েছে 
ওরা-শত শত বীর সৌনকের দল- প্রাতবেশীব গভশগর দরদে-_ দুহাতে চেপে 
ধরে বুকভাঙা আর্তনাদের ঝড়_ধবংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ_ 
বাঁচিয়েছে মাটির সম্মান। 


তারপর ভোরের নতুন সূর্য 

ছল ছল তরঙ্গে তরঙ্গে 

লিখে গেছে শহনদের নাম £ 

সমশীরণ, শ্রীদাম, সুনীল, ভুল 

মান্তপদ লখাই ওসমান কৃফ গণেশস...... 
মৃত্যুর গভনর গভে ডুবে যাওযা 
অগণিত মৃত্যুহীন নামের স্বাক্ষর । 


তখন মুনাফার 'নিললজ্জ উদ্ধত পাহাড়গুলো 

উফ আবামে_ 

পাষের নিচের বধিভাঙা জলম্লোতের 'দকে তাঁকয়ে 
ফেটে পড়েছে পৈশাচিক অদ্রহাঁসতে, 

আর কান পেতে শুনেছে 
সমতলের মাটির ঘর ভাঙার শব্দ 

ভয়ঙ্কর উন্মত্ত গজনের সংগে মিশে মিশে যাওয়া 
কুড়ে ঘবে বেড়ে ওঠা 

অসহায় গৃহপাঁলত পশুর বোবা আর্তনাদ- 
উদাসশন সভ্যতার উদ্ধত গর্বের নিচে। 


কিশোর বালক সজল 

মায়ের হাত ধরে বুক জলে দাঁড়য়েই রইল 
কেমন করে ফিরবে সে ডাঙ্গায় ? 

হাত থেকে ফসকে ভেসে গেছে জলম্রোতে 
বৃদ্ধ পিতা, পার হতে পারেনি 

বুক জলে ডোবা মেঠো পথ। 


২৪ 


বাতাস খুজেছে, বারবার খুক্জেহে 
তার দেহ থেকে খসে পড়ে যাওয়া শিশুর 


হম শশতল ছোট্ট দেহটুকু ॥ 


মালতশ তার বুকের ?শশুকে জাপটে ধরে 

শক্ত করে আঁকড়ে ছিল উচু গাছের ডাকল, 
প্রকাণ্ড কাল স্যপ--্েউ শুনতে পায়ান মালতশর 
শেষ আতর্নাদ । সাপের গবষে নল হয়ে যাওয়া 
মা শিশুর শক্ত দেহ দুটো 

ভাঙায় এনোছল সরকার নৌকোর মাঝরা । 


ভে পড়া চালার উপর উপ্পুড় হয়ে 

উদ্ধাব করতে পারেনি দে এখনো ধ্বংসস্তূপ থেকে 
আঁশ বছবের »্ম্ধা মায়ের মৃতদেহ 

গোয়াল ঘর চাকা পড়ে মরে আহে 
হাতের গর দটোও । 


উশ্চু বালির 'ঢাকপির উপর দাঁড়িয়ে আছে 
পাচি বছরের উলগ্গা শু রামু 
বিস্ময়ে ভয়ে শক্ত কাঠ-_- 
এখানেই: ছিল তাদের গ্রাম 

[নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে সব 

সে গ্রামকে করে গেছে 

শুশ্ক বালুবনময় মরুভ্ম । 


জেগে বসে থাকে সারারাত 
মদন্রা স্বাম স্তর দুজনে, 


শে 
নবরাচিত কাবতা-_-১৬ 


শুনতে পায় 'লক্ষমীর হাম্বা হাম্বা ডাক_ 
ফেলে রেখে এসোছিল ওরা, 

ভরা মাসের গারভনশ গাই 'লক্ষমীকে। 
কেমন করে ভুলবে সেই হাম্বা হাম্বা ডাক-_ 
সেই ড্যাব ড্যাবে চোখের আকুল চাহনি! 


ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম সোনা ধোওয়া ফসলের ক্ষেত 
প্রকীতির আদিম অন্ধ আকোশ-_ 
মহাকালের গহ্বরে ড্ববিয়ে দিয়ে গেছে 

শতাব্দীর সভ্যতার স্মৃতির টুকরোগুলো-_ 

নিঃসঙ্গ নিথর বট পাকুড় আম কাঁঠালেব দরদ গাছগুলো 
মূহ্যমান গভীর শোকে । 


'এ-কোন পল্লী বাংলার রূপ? কোথায় ধানের ক্ষেতে সোনাঁল ঢেউ ? 
কোথায় রৌদ্র ধোওয়া ফুলের রং2 কোথায় আত্মভোলা শিশুর কলবব-- 
কোথায় মেঠো পথের ধারে ধারে চেনাজানা ঘর, সুখে-দুওখে সংগ্রামের সাথীদের 
আসা যাওয়া, গায়ে গায়ে ঘন হয়ে বসা প্রাতিবেশশর সাতপুরুষের 'ীভটেগুলো ? 
কোথায় সেই মাখা-মাখি রাগারাগির দুঃখ শোকের বোঝা ঠেলে ঠেলে উদার 
উল্মুস্ত প্রান্তরে নতুন স্বশ্নের বীজ বোনা 2 


সব অশ্রু সমুদ্র 

সব কথা আর্তনাদ 

সব অনুভ্যাত--আঁস্তত্ব বক্ষার সংগ্রাম 
সব শব্দ-_-বাঁচাও বাঁচাও ! 


অগাঁণত ভাঙা ঘরের 

খড়, বাঁশ, ইট কাঠ টাঁলির ধবংসস্তূপের- 
প্রাল্তসীমায় দাঁড়িয়ে 

গাঁয়ের চাষী গণ্ড়াই, খখজে বের করছে 
পুরনো ঘরের খুুটিগলো-_ 

আবার ঘর বাঁধতে হবে বলে। 


চোখ মুছে উঠেছে সকালের সূর্য, 
ফুটে উঠেছে গাঁয়ের নতুন পথ । 


দ্ড 


স্মভন্তাক ধববস্স্তভ্পা কোবিতষ 

হম ম্ষষ আঅঅন্সহ্বাকস শলল্র্ব মালেক 
গ্রিলিতফের লাইন এসে দাড়িতেছে 
সব্বহ্যাবা স্বাংস্নহ্যা হ্যা, 

হকারেলে তাব স্ান্তাজ্ঞাত মশ্পশশুু | 


-সবশ্া্দ ধববসস্তত্প জেতেন 
এনে লাবজ্কাতিক, 
ফুটেছে নতুন" ফুল 


সকল তল্ান্না তবাস্দুলে 1 


২২২৭, 


হশিল্ান্ 


উত্ডে এস কমরেভ, 

চল- এশগায়ে চলেছে 'মাছল । 

জানি, তুমি ক্রাল্ত, 

অনেক সংগ্রামের শেষে তুমি যা পেয়েছ 

তাই নিয়ে একটু বসত্ত চাও, একটু অবন্দরে । 
বহ্াঁদনের ঘরছাড়া মানুষটা 

একটু উন্* গৃহকোণে বসে জরিয়ে নিতে ভাও 
শ্রান্ত ক্লান্ত পা দুটোকে । 

[বিজয়ের মৃদু সৌরভে 

ঘুমের আমেজ নেমে আমে তোমার চোখের পাতায় । 


না, না কমরেড, 

এ ক্লান্ত নয়। সুখশব্যার 

নয় আনন্দ উৎসবের 

অথবা সংগ্রামেব 'বরাতর ৷ 

রাতির কালো অন্ধকার দেখ 

শবা্পদ চক্ষুগুলো জবলজব্ল করছে উল্ম্ত হিংস্রতার 
তোমার সাবধানতা 'শাঁথল হয়ে যাবার । 

সাবধান ! হখীশয়ার ! 

ঝামিয়ে পস্ডনা যেন! 


সংগ্রামের 'ধবরাম নেই 
তন্দ্রা নেই চেতনার চোখে 
অবসর নেই শোষিতের মুক্জডি সংগ্রামের । 


উন্ডে এস কমরেড, 

ভুলে যাও অবসরের কথা 
ভুলে যাও শ্রান্তি ক্লাল্তর কথা । 
জাগ্রত চেতনার অতন্দ্র প্রহরশর 
অবসাদের সময় নেই । 


এগিয়ে চলেছে শমাঁছিল-_ 
উঠে এস বন্ধু, উঠে এস কমতরভ । 


স্২৮া 


আমরা কি শুধুই 


আমরা কি শুধুই পথের দিকে চেয়ে বসে থাকব 
ভাবশীকালের অপেক্ষায় 2 

আমরা ফি শহধুই [হিসাব-নিকাশ করব ভারসাম্যের 

আর দন গুণব ভাঁবষ্যতের প্রত্যাশায় 2 

আমরা ক শুধুই স্বপ্নের জালের মধ্যে ছটফট করব আর 

কান পেতে শুনব নিপনীড়তের পায়ের ধবাঁন 2 

দুঃখের আর বশ্চনার কাহিনীর 

ইম।রত তোর করব লালতকলায় 

আর বদ হয়ে থাকব বণ্চিতের সঙ্গীতে 

দুঃখ-বেদনার রস-সন্ধানের আমেজে ১ 


লোহার 1শকলের তালে তালে 

'শকল ভাঙার গান গেয়ে গেয়ে 
আর কতকাল কাটাব 2 

মাঁক্তসৌধে ওঠার দন 
শেষ হবে কবেও2 


পৃথিবশর মুখটা এখন আদোরীদকে 
সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি আমরা সৌদকেই, 
মুক্ত জশবনের কত ফহল, কত গান, কত তরঙ্গ উচ্ছবাস 
শছটকে [ছিটকে এসে সকরুণ বেদনায় 
উতলা করছে আমাদের, 
আঘাত করছে আমাদের দরজায় । 


সেই আওয়াজটা পেশীছে দিতে হবে 
সর্বংসহা বাঁল্দনশ মাটির 

শেষ প্রান্ত পযন্তি__ 

আজই- এক্ষুণি। 


স২২৯১ 


জেগে বনে আভ্ভি 


ভঁজিয়োছি খরা-ঝলসানো এ মাঁট, 
আমরা এনোঁছি সবুজ ফসল এ মাটর বুকে । 


বাঁধভাঙা বন্যার অতজ্স সমুদ্রের গভশরে ডুবে গিয়ে 
বকে আকিড়ে ধরোছি আমরা এ মাঁটকে, 

অযুৃত বজ্রমুষ্টি তুলে ধরে 

আকাশ তকে এনোছি সোনা সোনা উত্তাপ 
শফারয়ে আনতে হমশশতল মৃত্যুনশল ওজ্ঠের হাসি ॥ 


অনেক চড়াই উতরাই পোরিয়ে এসে 
আবাব বুনোছ সবুজ ফসল মাঠে মাঠে, 
সন্ড করোছি সন্তানহারা শোকার্ত মাটকে। 


শহীদের রক্ডেব ছোপ ছোপ চিহ ধরে ধরে 
নিশানা পেয়োছ নতুন পথের, 

সে পথে পথে আমবা তুলোছ শহশদ বেদ, 
সাঁজয়োছি বুকের গভশর থেকে ছাঁনিয়ে আনা 
বন্ত গোলাপের শগুচ্ছে গুছচ্ছে, 
উীঁড়িয়েছি লাল 'নশান 

কত শতাব্দীর পোড়খাওয়া মাটর নতুন 'িটেয় । 


জেগে বসে আছ আমরা 


শ্পছনে 'ফরবার নয়__াফিরতে পারেনা । 


হ২৩৩ 


কাববেল হুল" 


শুধু শমশানের 'বিভশাষকাযক় 'স্হির না থেকে 


[হিংম্র অক্টোপাশের কুটিল চক্রাল্তজাল ছিড়ে 
বোরিয়ে এস, 

এগিয়ে চল একসাথে নরম কোমল 

সবুজ গাঁলচা বছানো পাহাঁড়য়া পথের 
অশ্রুধারার চিহ বেয়ে 

ছাড়া গ্রাম, পোড়া ভিটের হাহাকার, 

অরণ্যের দশঘরশবাস বুকে চেপে 

দাঁড়াও এসে ভ্রাতৃঘাতশ দাঙ্গার গণকবরের পাশে । 


মান্দার, বগ্যাবাসা, মালবাসা, 'জরানিয়া, অমরপদ্র 
কোন্‌ গ্রাম £ কে বা জানে 

বাঙালশ পাহাড়ী কংবা জাতি-উপজাঁত-_ 

কি নাম ওদের » 

নাম নেই, জাতি নেই-কবরের, শমশানের । 
গালত শবের প্াতগন্ধ ছড়ানো বাতাসে, 

তবুও এগিয়ে চল- রন্ত-ঝরা পায়ে পায়ে ॥ 


চেয়ে দেখ, 

সোনালশ ধানের শিষ ছেয়ে গেছে 

শোকস্তব্ধ ধরণশর অত্ডোে অঙ্গে 
গণকবরের জে মাঁট ছেয়ে, 

ফুটেছে রান ফুল- লাল সাদা হলুদ গোলাপী 
নাম নেই-জাত নেই, 

ওরা শুধু নতুন দিনের ফুল 

সূর্য ওঠা সোনালী সকালে । 


২৩১৯ 


হাদিপিভস 


নবজ্কাতক শিশুর শুভ্র মুখের উপাব 
নিবিষ বমাশিয়ে দেকস মাতিস্তন্যে, 
এ্শবষেরি স্বর্ণ ছড়া থেকে ভেসে আজে 
তাদের অন্তত্বাতশ কুটিল [িহশবাজ ॥ 


অর্থগশগৃধনু সবহ্গঠিসশ ক্ষমতালেলুপপ 

ভস্ভ তপ্পস্বশ, ?কংবা 1হধম্র শবাপদ, 

অথবা মুশখোসপরা বণণ্গোরা পাতনার জাত 
জালা বোনে কুটিল দাঁর্পলি ?1বতভিদেব । 


ওরা ভয়ে কেপো ওজনে 
মানুষের শ৬্খল ছেক্ড়ার শব্দে, 

ওরা ঘৃণা করে 

সাখলদের ভালবান্সা, একতা, সংগ্রাম-_ 

সুখে দুহখে প্রাতিবেশশর সখ্য, সোৌজন্য । 
খবৃণা করে অন্ষপপর্শ প্রকাতির উদার দ্বাক্ষিণ্য, 
ফুল ফোটা, শা ভাকা, সুজ্দর প্রভাত । 


ওরা শকুীনর ডানা মেজে চেকে রাখে 
ভাই-্ঞল মুখের ভাক্া, 
স্লেহমক়শী মাঁভুকার রুপ । 


আজম হ্ুমাচল, 
দে তোমার, সে আমার 
মহান স্বদেশভুিম । 


৩২ 


হাতির স্বপ্র 


অনেক শতাব্দীর পথ পোরিয়ে এসে পদানত মাঁট 
এনেছে নতুন স্বপ্ন রাঁন্তম বসন্তেব, 
পাব হয়ে আশগন আর রক্তের সমূদ্র 
রোৌদ্রের পতাকা তৃলেছে মেঘভাঙা আকাশে, 
কে আর সইবে বল রক্তচোষা দানবের পদাঘাত ? 


একাঁট একাঁট করে ঝবে যায় বেদনার ফুল, 
শহশদের রক্তে ভেজা বদীর্ঁণ এ মাটির বুকে 
পলে পলে অজ্কারত জশবনের গভনর স্পন্দন, 
কে আর বইতে বল মূঢ় ব্লীব আস্ফালন বোঝ্য » 


প্রাতাদন তিল তল করে জমে ওঠে সমুদ্রের পিপাসা 

ধিন্দু বন্দু কবে ঝরে যায় হাড়ভাঙা পাঁজরের খুন 

একটি একা করে জড়ো হয় পোড়-খাওয়া মাছিলের মন্খ, 
কে আর রইবে বল অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড় » 


এক চোখে ?বষ আর এক চোখে ভালবাসা 'নয়ে 
মাটির মোহন মায়া, ভাঙা গড়া, আসা-যাওয়া খেলা 
সম্মুখে বিছানো পথ, নতুন দিনের স্বস্নে ছাওয়া, 

কে আর ভুলবে বল 'পছতনর হাতছাঁন দেখে £ 


৩৩ 


হোন শ্িভিল 


এ মাছিল মোন 
এ আকাশ স্তব্ধ 
এ পতাকা অর্ধনামিত, 
এ পথ সহন্র যোজন বিছানো 
শোকাহত, প্রশাল্ত, সমাহৃত । 
লক্ষ বুকের চিহে শোক 
লক্ষ বাহুতে 'স্হর কালো পতাকা 
লক্ষ পায়ের চলা 
বেদনা ভারাক্রান্ত, গনঃশব্দ । 


না না না 
শোক নয়, অশ্রু নয়, নয় বুকভাঙা আর্তনাদ, 
মাতৃহাবা, িশুহারা, সাথীহারা এ শমাঁছল 
জবলল্ত ঘৃণা আব ক্রোধের আগ্নেয়গিরি, 
শ্রান্তিহন ক্রলাঁলতহলন দৃপ্ত এ মাঁছলের চোখে 'স্হর 
সম্মুখেব নিশানা, 

এ মাঁছল প্রাতিবাদ, প্রত্যয়, প্রাতিজ্ঞা মুখব । 


মাঠের ধান ফেলে এসেছে চাষশ 
কারখানার চাকা বন্ধ করে এসেছে মজ্জুর 
গৃহ ছেড়ে এসেছে ঘর, 
গ্রাম শহর পথ প্রান্তর ছাপিয়ে এসেছে 
অগ্াণত মানুষের মাছিল-_ 
উদার উন্মুক্ত কালের এ যাল্লাপথ থেকে 
মুক্ত করতে হবে ইতিহাসের জঞ্জাল, 
হংল্র লোলুপ হায়নাদের 
কুটিল চক্রাল্তজাল 

ছিড়ে ফেলতে হবে কঠিন হাতে । 


২৩৪ 


সঙ 


জ্বাজিয়ে দিয়েছে [কি 
হৃতা ভশ্নশ বন্ধুর দেহে সাথে 
পৈশাচিক ত্বরাচারশ ততিসরা এাত্রলা? ৮ 


তুচ্মি দিক চলে তাই তশব্র রুক্ষ 

ততক্ষন ধার আশ্নেযস ফলক 
শোকক্তজ্ধ হেমান 1মাঁছলের” যাল্শী 2 
তৃতিমমার দুক্চোতে বেদনার অশ্রু আড়ালে 
অজবলছে কি ক্ষমাহনন ঘৃণার আশা £ 


এন বঞজ্ধু, ধর হ্াবাত 
তুলে দাও শ্রাণের উত্তাপ 
যে প্রাণ নভ্িছে তার 
শোক অশ্রু ব্যখার জোয়ারে । 


সঙ 


দওয়া 


এস, দলে দলে, হাতে হাত বেধে এস 
ধন্সে পড়া ঘুণ-ধরা বাখার দেওয়ালটাী, 
ক্ুশব আভিজাত্যের শহম্ক দল্ত- গাহাড়িয়ে যাক । 


মেঙো পথে হাটে মানে নগবে প্রান্তরে 
কানাগাঁল কুশ্ড়ে ঘবে মেহনত দেহ, 
জানে না কাটল পথ, কম্পনার ইন্দ্রজাল 
আঁকা বাঁকা আজশ্গাল ধাঁধা 
উন্মাসিক বদশ্ধ বিলাস । 


অযৃত প্রাণের মোতে সহক্দ প্রাণের কথা__ 
আমরা অযুত হাতে গড়ে তুল নয হীতিহ্ান্্‌ । 


তাই আজ 'নপপসাঁড়ত কাঁলজার রক্তের তরত্চো 
শবাবদ্ধ প্রতায়েব প্রবল ঘোষণা । 


সহ শএ: 


আহ্মাও লালন গাই 
[ ১৯৮১৯ আন্তজাতিক প্রাঁতিবন্ধশ-বর্ষ উপলক্ষে] 


অক্ধবকাব দুচোখে আমার 

দৃ্টিহলীন আম, প্রভাতশ স্যেল সাতে 
সশুভদ্দুীষ্টি হক্সান কখনো (4 তবুও আমার তোখে 
আছে জল, আছে জবালা, আছে স্বপ্ন... 

তাই প্রাণপণে মেলে ধার 

অক্ষম চোখের দুঁট পাতা, 

আগাম 1দনের পথ চেষে। 

গেয়ে যাই সুখ দুখ সংগ্রামের গান 
তোমাদেরই সাথে । 


কশ্ঠে নেই ভাষা, নেই শ্রীতি শান্ত 

মক বাঁধর আম! তবু আম শুন 
দারুণ ক্ষুধার কানা, বশ্9নার ঘোর আর্ত 
শুন 1বত্রেহের পদধবাঁন 

গাভনর বুকেন মাঝে । আমার নর্বাক ভাষা, 
আমার নশরব সব, ঈমশে আছে 
তোমাদের অযুত কন্ঠের শব্দে-গানে । 


হাত নেই হাতে হাত ধরে চলব যে সাথনবর, 
অথবা পায়ে নেই শাক্ত পথ হেটে চলা, 
বকলাত্চা পতগ বা জড়ব্াম্ধে আগম, 

তব আমি অগাঁণত মানবের ীমাছলের সাথ্থন । 
পায়েব আঙ্গুজে চেপে ধার 

বাশিত জশবনের রামধনু রং ফোটানো তু, 
দাঁতে দাঁতে চেপে ধাঁব প্রত্যকস ঘোষণাব লেখননস, 
বুকে চেপে ধার শ্রমসাধ্য উৎপাদনের যন্ত্র । 
আমিও শিল্পী, কাঁরগর-__ 

ইাঁতিহাস ভাঙাগড়া নতুন স্হষ্টর অংশশদার । 


আমরাও বাঁচ মার জশবন সংগ্রামে 
আমরাও তোমাদের সাতে সাথে 
পদাতিক এমাছলের যাত্রন, 
আমরাও শান গাই । 


স্২৩ ৮ 


লং বদলায় 


রং বদলায় আকাশের, 
রং বদলায় প্রকাতির, 
রং বদলায় ভালবাসার । 


যখন' তুমি এসোছিলে 

তর ধনুক বর্শা হাতে 

বাহুবলে 1বজয়ী বশরের বেশে, 

আমাকে দিয়োছলে পরাজয়, আত্মসমর্পণের স্লান, 
তখন ভালবাসার রং ছিল ফ্যাকাশে পাংশু। 


যখন তুমি এসোৌছিলে শোৌর্যে বশর্ষে উদ্ভাসত প্রভুর বেশে 
এক কাঁল্পত অলোকিক মাঁহমা, 

তখন ভালবাসার রং ছল 

দেহ-মন নিঙড়ানো কালচে রক্তের জমাটের মতো । 


যখন' তুমি এসোঁছিলে উদভ্রাল্ত প্রোমকের বেশে 
বসল্তেব ফুলে ফুলে দুলোছিল রামধনু রং, 
আম 1ছলাম অবগুশ্ঠত রহস্যের আড়ালে, 
তখন ভালবাসার রং ছল 

তারা ঢাকা আকাশেব জোলো মেঘের মতো ॥ 


আজ যখন আমরা সংগ্রামের সাথন, 

হাতে হাতি ধত্র চলোছ 1মাঁছলে, 

গাড়ে তুলছি নতুন জশবন 

পুরাতনের ধবংসস্তৃপের উপব, 

তখন আমাদের ভালবাসা প্রস্ফুটিত গোলাপের রঙে 
আর নল আকাশের গাষে মুক্ত 

রক্ত পতাকার রঙে রঙে একাকার । 


২৩৯১ 


হজ কাদেন্ি 


ঘুম এজনা রালির চোখে 

পাঁজর ভাঙা ব্যথাকস কুকড়ে উঠল 

অন্ধকারের বড়াঁশ্বিত সত্তা, 

অস্সহত যল্ত্রণার আর্ত নিয়ে আকাশ ভেঙে পড়ত 
সমুজের কাহ্যায় । 


নোৌদ্র-করোভ্জহল প্রসব সকাল 

দুস্হাত বাঁড়কয়ে গ্রহশ করল 

সহহ্তস বজ্রমাষ্টিব বাঁল্তম আশভদ্বাদ্‌নলা, 
শুনতে পেল জন সমুদ্রের মহান গজ্জন 
নশল আকাশে ছাঁড়য়ে পড়ল ধ্ীলর ঝড় । 


তখন 
শচ্মুদ্র শবছোহশী উত্তাল, 
সমর কাঁদোন ! 


৮2০, 


একটি নির্যাতিতার কাহিনী 


কোনো বস্মৃত অতশীতের কোনো 'দনে [কি 
একট প্রভাতের পদ্মের মতো 


ফুটে উন্টোছল প্রকাতির অফহরল্ত সমভাবে 
মাহয়সশী, আদরের সমন্দ্রু-কন্ব্যা শোয়া” 


নশল পাহাড়ের গায়ে ঘন অরণ্যে চুল এলয়ে 
ফুলে ফলে সৌরভে ভরে উঠোছিল ক সেও 


২৪৯ 


লুশ্ভিত গোয়ার নিপ্পশীড়ত দেহের উপর 
তোর করেছে তারা “প্রাচ্যের রোম”*২- 
রাজপ্রাসাদের চৃূড়োয় বেধেছে গাঁটছড়া ॥ 
লুন্ঠনকারন বাঁণকেরা জাহাজ ভরে ?নয়ে গেছে 
মাণমুক্তো সোনার পরম সম্ভার, 

আর বয়ে এনেছে পাশ্চাত্যের “পকম অবদান" 
ঘুম পাড়ানী মাদক রস, 

“পরম পিতার আশশবাদ"_ 

ডিাঙ ছেড়ে ছুটে এসেছে জেলে 

খাঁন থেকে উত্তে এসেছে মজুর 

শস্যভরা ধানের মাচ ছেড়ে এসেছে চাষশ 
সাগর পাড়ের ঝিনুক কুড়োনোর খেলা ছেড়ে এসেছে 
কুকাজ্ঞা অর্ধ উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল, 

ছেলে কাঁখে ননয়ে এসে দাঁড়য়েছে 

কৃষফাঙ্গন নারনরা, 

উদলা গা, আঁটি করে বাঁধা খোঁপায় জড়ানো 


মেঘমন্দ্রে উচ্চাঁরত হয়েছে পাঁবন্র বাণৰ ও 
“মাথা নত কর, নতজানু হও, 

তোমার শরশরের শেষ রন্ত বন্দুও যাঁদ 
শুষে নেওয়া হম- তব শুধু প্রার্থনা করা, 
এবশবাস করো তাঁর অলোকিক রহস্যে 
1তাঁন আসছেন, আসবেন সশরশরে 

এই মাটির পৃথখিবশতে 

পাঁতিত উদ্ধারের কাজেে”৩-_-। 


সেই অবনত মাথাগুীল থে তলে দিয়ে 
চলে গেছে কত না 'ঘোড়সওয়ার দসযার দল, 
সমুদ্রের হাওয়ায় ভৈরব নৃত্যে 

মেতে উঠেছে লুশচনকারনর জয় পতাকা, 
নাঁবক-টোনকের বন্দনায় ভরে উচ্চেছে 
বান্দিনন গোয়ার আকাশ বাতাস”! 


কয়েক শতাব্দীর পধ্খ পোরয়ে এসে 
[বিদ্রোহ সমুদ্র হয়েছে উত্তাল 


০০০০০ 


শ্থার্ে উচ্চেছে আসমদ্র ঈহমাচব 
“ভোনা-পালা”-পকালাজ্গুট কালভার”25 অস্গা ছেকে 
ল্হাটয়ে পড়েছে দিন বদলেক্স ঢেউ 


বাল্দনন “ভাস্কোভাগামা” নগরশরঞ্ড বুকে 
ছাঁড়য়ে পড়েছে সর্যোদয়ের রাশম ॥ 


মুক্ত “আগক্সাদ্দা৬ দুর্গে উড়েছে 
স্বাধীনতার জয় পতাকা” ॥ 


তবু আক্জো 

শোনা যায় “এলা” েলা গোয়াক”৮ কন্রহণ আর্তি 
শোশা যায় বদেশশ নাও বয়ে আনা 

আত্মঘাতন “মান্ডভন-জ-য়ারসর”৯ 1াবলাপ £ 


সাম্াজ্যবাদশ কবরের প্রেতাত্মা -_ 

সদম্ভে মাথা তুজে দাঁড়ায় পরদেশন দসন্য সোনকের 
কালো পাথরের মৃর্ত 1৯০ 

বন্দরের ভপক.লে এখনো হাতিছাাাঁন দেক্স 
লুশ্ঠনকারশ ব্যাপাবশসর জাহাজ । 

স্হাঁবর পাথরের গসজায় বেজে ওকে 

মৃত যুগ্গেব শিবর্ণ ঘটা১৯ 

'ব্যাসালকা বন জেসাসে” শ্রাতখবাঁনত হয 

সেন্ট ফ্রাঁল্সসের মৃতদেহের আসক শাসন১ *। 


কাঁনিভাল”১৯৩ উৎসবের সুকন্সে সুরে বেজে « 
সুর্হাপ্া গভনর ক্রন্দন ॥। 

তাই যেতে যেতে সম্মখের তথ আজো 
পদ্াানত ইাঁতহাসের পাষাণ ভাবে নুয়ে পড়ে 
₹সানার বরণন মেয়ে গোকা?। 


আর তার যুগান্তের নাতিত দেহ [ঘিরে 
সঙ্গনন উশীচয়ে ধরে 


স্বদেশশ দসয-তস্কিরের দল ॥ 


উঠে এস যুশান্তের নিশরাঁতিত বাথস, 
বন্ধুর হাত বাড়াও সুদূর সমুদ্রকৃল খেকে 


সই) ৩) 


গ্রহণ কর অগাঁণত বদ্ত্রমুম্টির আভবাদন। 
রান্রর গভীরে কান পেতে শোন 

পাহার ভাঙার শব্দ, সমুদ্রের 

অঙ্কুরের জল্ম যল্নণা-_কালো দেহের 
লাল রস্তের ঢেউ লাগুক এসে 

খেলনক নতুন দিনের শিশুরা, 

মৃত ইতিহাসের কবরের উপর 

ফুটে উঠ্দক-মান্তর নতুন ফুলেরা। 





১। গোয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য তাকে বলা হতো 1,00১ 191-47), 

২। ১৫১০ খস্টাব্দে পর্তৃগণজ সাম্রাজ্যবাদীরা গোয়াকে দখল ক্র। তারপর 
ক্রমশ সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার করে। 
সমগ্র পূর্ব দেশের মধ্যে গোয়াই ছিল খস্টধর্মের সবচেয়ে বড় জায়গা, তাই গোয়াকে 
বলা হতো *1২01705 01 07০ (001191),” 

৩। পুরাতন গোয়ার গীর্জায় 40181১61 ০0£ 00 13015 0955" আছে। বলা 
হয়ে থাকে যে তার প্রস্তরের উপর ১৯১৯ খস্টবন্দে স্বয়ং যীশুখস্টের চেহারা 
দেখা গিয়েছিল। 

81 [)072. 02018, 09151751066, 0০1৬৪-_ গোয়ার বিভিন্ন সুসজ্জিত সমন 


উপকূল। 

৫1 ৬4500104144 £ জুয়ারী নদীর তারে অবস্হিত গোয়ার প্রাসদ্ধ 
সুসাজ্জত আধুনিক নগরী ॥। ভাসকোডাগামার নাম অনুসারে হয়েছে। 

৬7 4১0004 00 $ সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা এই দুর্গা 
বানায়। পর্তুগীজ শব্দ 4004১ অর্থাৎ জল এই শব্দ থেকে 4£১09.09 নামের 
উৎপাত্ত হয়। পরবতর্ধকালে এই দুগ্গাঁট গোয়ার প্রধান কারাগারে পাঁরণত হয় এবং 
এখানে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী কারাবাস করেছেন'। 

৭71 ১৫১০ সালে গোয়া পতৃ্ীজ সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করে তাদের উপাঁনবেশ 
স্হাপন করে। ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৬১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ৪৫১ বৎসর 
পর রন্তক্ষয়ী লড়াই-এর মধ্য দিয়ে গোয়া স্বাধীন হয় ও ভারতের অন্তভ-ুন্ত হয়। 

৮। বর্তমান ভারতের ইউনিয়ন টোরটারী গোয়া-দমন-দিউ-এর রাজধানশ 
৮4১42 বা 2&িহাাধ । পতুগিিজ দখলের পূর্বে পুরাতন গোয়ার রাজধানী 
ছিল 12.4১ তারপর নতুন রাজধানশর নাম হয়েছিল ৬1174 004, তারপর 
২০০ বৎসর পর সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় পুরাতন গোয়া জনশন্য হয়ে 


২৪৪ 


যায়। তখন 144.1)0৬] নদীর আরো উত্তর দিকে এসে নতুন রাজধানী পানাজম 
বা পানাজি স্হাপিত হয়। 

৯। 14100৬1, 2041২] গোয়ার প্রাসম্থ নদীঁ। ৪৭১ বৎসর পূর্বে 
১৫৬১০ সালে সবপ্্রথম মান্ডভশ নদীর মধ্য দিয়েই পর্তুগীজদের জাহাজ গোয়ায় এসে 
লাগে। মান্ডভী-জুয়ারী নদী যেখানে আরব সাগরে অশৈছে সেখানেই বিখ্যাত 
ডনা-পলা সমুদ্র উপকৃল। 

১০। পতুগীজদের দ্বারা গোয়া বিজয়ের স্মারক হিসাবে 40৮ ০£ 06 
৬1০০০১5 বা পুরাতন গোয়ার প্রবেশ দ্বারে ১৫৯৯ সালে নির্মিত ভাস্কোডাগামার 
ব্রোজমৃর্ত স্হাঁপিত হয়েছে। 

১১1 51 08076৫181 পুরাতন গোয়ার সর্ববৃহৎ গণর্জা। এর মধ্যে পাঁচাট 
ঘণ্টা অছে। তার একাঁটই খ্যাত 0০11 73০11 নামে পাঁরাঁচত। 

১২। 3১511704১07 93014 7.505 (৯৬শ শতাব্দী) গোয়ার সব- 
চেয়ে বিখ্যাত গঈর্জা ॥ এখানে 5, ২075 5৬া চু (02000 5210 
০ (০০)-এর মৃতদেহ একটি উৎকৃষ্ট রৌপ্য আধারে শায়িত রয়েছে। তিনি 
১৫৪২ সালে গোয়ায় আসেন এবং ১৫৫২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাত ১০ বংসর 
অন্তর তীর্থযাত্ীদের সামনে তাঁর দেহ দেখানো হয়। 


৪৫ 


লাভে তান 


যখন সারা আকাশ ছেয়ে 

সহমত রক্সপতাকার মাতামাতি 
বালুজাপা কুষ্গা নদীর বুকে 
বাঁধভাঙা সমুদ্রের ঢেউ, 

তখখন আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়ায় 
উদ্ভাকিত, "স্হব, ব্াক্তম ধ্রুবতারা । 


আমন্বা আসাঁছ আনসাছ-_ 

দাক্ষণ -মুছের প্রচস্ড ঝড়ের বেগে 
পাহাড়-পব্তি নদল-নালা অনবণ্যের পর্থ পোরজে 
শতাব্দীর অতশতকে পিছন ফেলে রেখে 
পগাঁগয়ে চলোছ আমরা দুর্বার সংগ্রামী শপ ? 


আহ্ব বাছা আমার ! 

নোতিয়ে পড়েছে কেল ঘুমে, 

ক্ষিদেয় শুকনো মুখ মহখ তোল বাছারে, 
এ যে সামনে জহলঙ্ছে লাল তারা । 


হাত ধর মা-বোন ! 
পোড়খাওয়াা মেহনতশ হাতে হাত বাঁধ 
লাঞ্িতা নারশর পোড়া দেহের আর 
ঘরপোড়া আগুনে দগাদগে লাল 
সামমনের এ লাল তারা । 


শক্ত পায়ে এীশায়ে চল কমরেড-_ 
পোঁরয়ে চল চড়াই উত্রাই, নদশর বাঁধ 
চল আবিরল অশণ্পাঁণত 

উত্তাল জনসমুদ্রের মা ছল, 


২৪৬ 


শন্ত হাতে তুলে ধর কাস্তে হাতুঁড়__ 
কষা নদীর শুকনো বুকে আজ্দ উত্তাল ঢেউ! 


আক আমরা দাক্ষণ সমুদ্র ঝড় 


শ্রাম-শহর, বন-বাদাড়, পখধ-প্রাল্তর, অরণ্য-পবতি 
পচে ফেলে এগিয়ে চলোছি আমরা, 
সম্মুখে হর পাহাড়ের চুড়ায় 


উজ্জববল ব্াঁক্ডম 
স্লান্ডতর ধ্রুবতারা । 


83. 


ল্লং ঘল্েছে ক্রষ্গছড়াক় 
€পুর্হীলয়ার আদবাসশদের মনে রেখেও 


ওরা ছল “জ্ঞ্গালের আধবাসশ”_ 
অআগমতসম্ভবা মাটির কোলে 

নিরন্ব বুভ্দাক্ষিতের দল, 

অধধউলঞ্গ কৃষ্ণকায় নারী পুরুষ-শিশুরা 


কতাঁদন 25 কত যুহ। পোনিয়ে এসেছে ওরা? 
বালুর চরে ন্রোতহলন রেখার মতো 2 
কেই বা রেখেছে তার হ্‌সাব 2 


অবশেষে ওদের বনেও 
বাড় উচ্চেছে। 

এসেছে জোরার ॥ 

শাল 'প্পিক্সালের মাতামাতি, 
মহুয়া বনে গন্ধে ভঙ্গা 
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির 

নশড় বাঁধার কলরব । 


এখন ওরা 
এই তো আর পাঁচটা গাঁয়ের মানুষের মতোই 
খড়ের বা টোঁলর চালাঘরের গৃহস্হ । 

ওরাও গড়েছে পশ্রামপ্পশ্টায়েত 

লড়াই করে আদায় করেছে €- 

শ্রমের মূল্য । 

[হসাব করে মাঁলয়ে ?নয়েছে “কেদপাতার”৯ দাম 7 
বেগার শ্রম- আর নয়, আর নয়। 


এখন রুপ ফিরেছে, রং ফিরেছে 
পোড়া মাটির । 


মং ৮ 


শখরা-জহতাা মানে মানে 

অনেক রক্ত অশ্রুর বাঁনময়ে 

শুকনো মাটির গভপর বুক চরে চিরে 
এনেছে ওলা সবুজ প্রাণের খারা, 


বাঁসয়েছে পাতকৃযো, নলকৃয়ো- 
গাঁয়ের মানুষ আর পথের মানুষের জন্য । 


এখন ওরা মেতয় মরদ কোমর বেধে 
[দনমজ্কুর খাটে । 

ওদের ছেলেরাও বাবুদের ছেলেদের মতোই 
বই খাতা 'বহালে নয়ে 

ইস্কুলো যায় । 

পাহাড় অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে 

ওদের উ্চোনেণ্ড সূর্য উপক দেয় । 
এগাঁয়ের আর ও গাঁয়ের মাঝে 

ধূসর মাটি আর পাথর ভেঙে ভেঙে 
বাঁনয়েছে ওর: প্রাণঢালা রাঙামাটির পথ, 
আর পথের দুধারে বাঁসম়েছে 

সবার সার কৃষ্চ্ডার গাছ ॥ 


সে পথ বেয়েই আনছে ওরা 


ওদের অফুরন্ত প্রাণের মাছিল, 
সাদলের তালো তালে, নৃত্যে গানে মাতোয়ারা, 


এমাঁছলো গমাছলে রক্তপতাকার রঙে রঙে 
রাক্তম কৃষ্ণচূড়ার উদ্ভ্া্ & 


ঘুমের নেশা ছহটে গোছে ওদের 
নতুন জশবন গড়বার নেশায় । 
ওরা জযক্স করবেই, 


২২৪০৯ 


ছিনিয়ে নেবেই ওদের বিদ্রোহ হাতে 
প্রসন্ন ভাঁবষ্যং। 


নতুন নেশায় মেতেছে ওরা- এখন 
সংগ্রামই ওদের জশীবনের উৎসব । 


এখন 
কৈ আর ফেরাবে ওদের 
[পছে ফেলে আসা অন্ধকারে ! 





১ পুরুলিয়ার আঁদবাসীদের একাংশ, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে অনেকে 
জঙ্গলের কে"দপাতা তুলে জরীবকা 'নর্বাহ করে থাকে। 
“কেদপাতার' ন্যাধামূল্য আদায় করার জন্য তাদের সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


২৫০ 


“স্বিজ্ হ্িড্িলি” 


€কমরেড পজ্কজ্ঞর আচাযের মৃত্যুতে) 


তাঁম বলোছবজ্দে কমরেড 

অপেক্ষা কারো, 

শবজয় শীমাছলে আম আসেব” ॥ 
আজ এই শোক খর্মাছল তো 
তোমারই শব্জক মাছল । 


আরো, আরো বক্ডপতাকা-__ 
অবুত বজ্সম্ীষ্টর শলনর্বাক আ'ভবাদন 
তোমার শেষ যাল্লার পথ্য ছেয়ে, 
তাঁম তো এসেছ বজ্ধন, 
তোমারই বিজয় শীমাছলে । 


শোষিত জনগলুণর সংগ্রামের সাথশ, 
িপশীড়ত নারী জ্াাঁতর বন্ধু, 

তোমার সংগ্রাম জীবনই বলেছে ও 

অবসর নেই শোকের, অশ্রু 

হাতত হাতে তুলে ধরতে হব ম্ীল্ভর পতাকা, 
তোঙ্গারই মতো শঞ্ড হাতে । 


অগ্াাঁণত মানুষের মাছ, 

মনীন্ত আভিযানের জয়যাতার ইতিহাস 
এগিয়ে চলেছে-__ 

তুমি আছ, তুম থাকবে 

সংগ্রামী মানুষের বিজয় 1মাছিলে”। 


৫৮ ৯১ 


রক্ত গোলাপের কাটা 


ব্রত গোলাপের কাটা 


বুকের মধ্যে বিধছে 
বস্তু গোলাপের কাঁটা । 


ধান বুনাছ মনে মাতে 

শক্ত হাতে ধরাঁছ লাঙল-_ 

শ্যামলা মাটির গভশলর থেকে আসছে 
বুক ফাটা ক্ষিদের কাহ্বা 

ধানের বুকে দুধ আসবে, 

শুকনো ঝরাপাতার রাশি 

কাঁচ কাঁচ মুখগুলো হেসে উঠবে, 
তাইতো বুকের মধ্যে ঠবধছে 
বস্ত গোলাপের কাঁটা । 


হাতে হাতে ঠুকাঁছ হাতাঁড় 

পায়ের 'শিকলের কিন গায়ে, 

চোখ দুটো 1িকরে পড়ছে অসহ্য যল্তণায়, 
চাঁরাঁদকে 'ক্ষদের ক।্বা, বেকারীর কানা 
আর তৈশাঁচক আন্রহাঁসি রো 

তই বুকের মধ্যে [বিধছে 

বন্ড গোলাপের কাঁটা ৷ 


বাধার পাহাড় ভেঙে, ঘোমটা ছেড়ে, বোবখা ছেড়ে 
বোরয়ে এসোছ হাজারে হাজারে_ 

জলা জঙ্গল সাফ কতের মাট কেটে পাথর ভেঙে 
বানাই নতুন পথ, 

এই সব পোড়-খাওয়া মেহনত হতে 

কেননা, বুকের মধ্যে তীব্র জবালাষ বধছে 

রক্ত গোলাপের কাঁটা 1 


এতো সব পথে ঘাটে সাধারণ 'নিতদদেখা মুখ 
বসন্তের বং ধরে কি খরাজবলা ডালে ডালে 2 
ধক্ষদের মুখে কি ফোতট উচ্ছল হাঁ 2 


২ 


কিম্তু বড় ব্যথায় বুকের গভশীরে বেধে 
রক্ড গোলাপের কাঁটা । 


সুল্দব উজ্জল তভোলের 
ব্ক্ত শোলাপ ! 


২২৩৮৬ 


তবুও সুন্দর 


জানি বন্ধু, কখনো বা ক্রাল্ত তুমি বাত্যাহত 
চলমান প্রবাহেব 'নরমম আঘাতে 'িনপশীড়ত। 
আশঙ্কাব ছাযা ঢাকা তোমাব ও মুখেল আদলে 
প্রত্যয হাবানো ব্যথা কবুণাব নশবব গবলাপ। 


আঁকাবাঁকা আঁলগাঁল, ইতস্তত ছড়ানো মানুষ-- 
কখনো ঘৃণাব জবালা জব্লে পুড়ে ছাবখাব কবে 
তোমাবই আশ্পন ঘব, প্রাতবেশশ আপন জনেবও, 
কাঁটল চক্রান্তে বন্দী, হাত বাখ পাষেব শিকলে ॥ 


কখনো শবভ্রান্ত তুমি, 'শকাবীব জালে বাঁধা প্রাণ_ 
দিনগত পাপক্ষষে তিল 'তল জশবন ধাবণ, 

অন্ধ বোষে মাথা কোটা এশবযেবি বৃদ্ধ দবজায 
দূব হতে ভেসে আসে বুঝ কোন 'িদ্রোহেব সুব। 


সহম্্র মুখেব মাঝে তবুও তোমাব মুখ খখাজ 
প্রত্যব উজ্জবল চোখ, চোখে চোখে ঢাকা আছে জাঁন। 
তবুও তোমাব মুখে বসত পতাকাব লাল আভা 
তবুও তোমাব মুখ অ 'বকল অমল সহল্দব 


"২৫০ 
নর্বাচিত কাঁবতা--১৭ 


আমাকে মনের আনন্দে 
উচ্চকশ্ঠ হতে দাও, 

প্রাণ খুলে চেপচয়ে বলতে দাও 

মৃত্যুর নাম মৃত্যু, সংগ্রামের নাম সংগ্রাম, 
আর ভালবাসার নাম 

শুধু ভালবাসা । 


পাথের পাশের উলঙ্ঞা শশুর জন্য 
কোনো কোমল সুর ঝংকার সমষ্টি করার শিজ্পশ ! 


মাঁট কোমল, মাঁট কাঁঠিন-__ 

আমাকে চলতে দাও 

মাটির কাছের মানুবদের সংঙ্গো সঞ্চো 
যেমন তেমন সহজ পা ফেলে, 
পাঁচামিশেলন গলা ফাটানো স্লোগানের সঞ্গো 
গলা মেলাতে বেসুরো, অমাঁজত ! 


স্হূল বেরাসিক হতে দাও আমাকে 

ছায়া ছায়া রৃপলাবণ্যে ঘেরা 

মধুবনের সুলাঁলিভ কন্ঠের ভাষায় যাকে বলে 
নাল্দিত অ-াশজ্পশ- উচ্চকশ্ত 
আমাকে তাই হতে দাও! 


হি ৮ 


বনিব্লাপেক্ষ 


নিলিপ্ত নিরপেক্ষ ঘরোয়া সখে গা এালয়ে 'দয়ে 


তবে আর কথা কি? 


শুধু দুরবেলা দুমুঠো ভালমন্দ ব্যবস্হা 
একটু রুচিসম্মত সূশ্রশ মাথাগোঁজার ঠাহি, 
আর একটা ভদ্র মাইনের সাদামাটা চাকার-_ 
ছেলের জন্য উচ্চাশক্ষার একটু সুযোগ, 
ভাবষাৎটা একট গুছিয়ে রাখা_এই আর কি! 


মোটামুটি একটা মোটা টাকার ফিকসৃড গিভপোিট' 
কোনো এবটা জাতীয় ব্যজ্কে_ 

মেয়েটার জন্য একটা ভালো পাত্র চাই তো 
যাতে খেয়েপরে বাঁচতে পারে-এই আর ক! 


একটু হাওমা বদল, একটু িলিফ-বোনাসের টাকাট' পেলে 
একটু বাইরে ঘুরে আসা, 


আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বাব্ধবদের সঙ্ছো 

সামাজিক সম্বন্ধ রাখতে গেলে নেহাতই যেটুকু চাই-_ 
চাই শুধু বাইরের উত্তাপ কে সরে থেকে 

নিজেকেই কেন্দ্র করে, 

একটা নিরুত্তাপ সাংসাঁরক বৃক্তব মধ্যেই 

ঘোরাফেরা করতে । তাই কোনো “পক্ষেই নেহী, 


রাজনশাতর কচকচ্াাঁন থেকে শত হাত দূরে থাক, 
এই আরা ক! 


তবে হ্যাঁ, তোমরা যখন “টাই চলবে না” বলে 

ধাণ্ডা নিয়ে ধর্মঘট করে বোঁরয়ে পড়োছলে, 

তখন আমি 1াঁসাশ্লিন মেনে চলোছিলাম । 

শুধু বড় সাহেবের শ্িল্ষীর সম্গে একটু গালগজপ করোছ 
নেহাতই সাংসাঁরক কথা- সাদামাটা চাকারটা আমার 
স্লাখতে হবে তো 2১ এই আর কি! 


আর ভোটের সময় নানা পার্টি এসে যখন উৎপাত করোছল, 


কারণ আমি নিরপেক্ষ, নিবিবাদশী মানুষ ॥ 

তবে হ্যাঁ আমার বাড়াতি জাঁমটুকু যাতে থাকে, 
তার জন্য যাদের হাতে রাখা দরকার 

তা যেমন করেই হোক রাখতেই হবে-এই আর কি! 


আর ভদ্র সভ্য জীবনের একটা মান তো আছেঃ 

পশক্ষা সংস্কাতির একটা নান্দীনক সংস্কার চাই । 

আছে ক্ষুধা-তৃফণার মতো মানুষের জৈব প্রয়োজন, 

জশীবনের আদম সত্যকে অশ্লখল বলে ডীঁড়য়ে দেওয়া চলে না, 
মাজতি জীবনের একটা সক্ষম রুচি আছে-_ 

তাই তোমাদের হেখ্ড়ে গলার "চলবে না- চাই-_, 

কানফাটা স্লোগানগুলোকে একটু এড়য়ে চলতে হয়, 

এই আর কি! 


৬০ 


সশভবহ পন 
[ কার্ল মার্কস মতৃ্য শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ] 


নতুন শতাব্দী বিস্ময়ে চোখ মেলে দেখল 
আকাশে উড়ছে লাল পতাকা, 
বাতাসে বাজছে নতুন সুব্র-_ 
দ্ানয়ার মজদুর এক হও ! 

শৃঙ্খল ছাড়া তোমার হারাবাব কিছু নেই, 
জব করার জন্য রয়েছে সারা দ্হানষ্বা। 


ইতিহাসের বুক চিরে রক্তের স্বাক্ষরে লেখা হলো-_ 
কাল মর্কেস- ফ্রেডারক এক্োলস ॥ 


শিউরে উঠল আতঙ্কে 

বন্ত-শোষকদেব হদাপস্ডভগহলো, 

কেপে উল দঃশাসনেব সোন'র [সিংহাসন । 
[নিপশীড়ত লক্ষ কোট মেহলতন দেহের 
জমাট বাঁধা রক্তের পাহাড্রঙ্গুলো 

শত শত নদ বয়ে নিয়ে এল 

মুক্ডির বন্যা । 


শ্রকালজ্জ্ঞ বৃদ্ধ ইতিহাস মাথা নেড়ে শুনল, 
িছোহশ মানুষের হাতে 
ঈশ্বরের বন্দ হবার সংবাদ, 

আর তাঁর পোষ্য মানুষ-প্রভুঙেরও 

কবর প্রস্তুতের সংবাদ । 

স্পাই সাল্লশব হাতের শেষ প্রহবের ঘন্টা 
জানিয়ে 1দল 

পৃর্খিবশর নবজল্মের বার্তা । 


জান্গো সর্বহাক্া, 
জ্রাশ্গপো আদম প্রকাঁতিব 
রক্ত মাংসে স্তন্যধারায় “পুষ্ট 


ঘরে বা বাইরে নার কি পুরুষ, 

সাদা কি কালো, উত্তর মেরুর কি দাক্ষিণ মেরুর-_ 
তুমি একসল্লে গাঁথা এক মহান 1বশব। 
অন্তহীন মহাকালের যাল্রশ তুমি, 

রক্তে ঘামে গড়ে তুলেছ সভ্যতার ইমারত। 

তুম সমুদ্রকে বেধেছ অপার বাঁধনে, 

আকাশে ছাঁড়য়েছ নতুন' সৃযের দশীশ্তি। 
সভ্যতার আরোর প্রদীপ হাতে 

দেশ থেকে দেশাল্তরে ছুটে চলেছ তুমি, 
গফনৃীক দেওয়া বুকের রক্ত চেপে ধরে 

তোমার 1নপপশীড়ত পাঁজরের শতজখ শঙ্খে বাঁজয়েছ 
কার্ল মার্সের আহবান । 


দেশ ৮ কোথায় তোমার দেশ ? 

দেশ নেই তোমার, দেশ নেই সর্বহারার-_ 

সারা 'বশ্বে ছড়ানো তোমার দেশ । 

তুমি গড়ে তুলেছ একের পর এক মহাদেশ, 

কত শত সোনার 1সংহাসন, ডলারের পাহাড় 

নগর বন্দর-অবলাবিত শস্যভরা মাঠ, 
জাগয়েছ কত্ত আশা, ভালবাসা-সুমহান প্রাতশ্রহীতি, 
অমৃতসম্ভব জবনের জশবকোষে ॥ 

দেশ থেকে দেশে, যুগ থেকে যুগে যুগে 

ীলখে গেছ রক্তের স্বাক্ষরে । 


তাইতো ইল্যাশ্ড, জামশনশী, ফরাসশর সংগ্রামশদের ময়দানে 
হারানো সাথলশরা তোমার 


শ্রীমকের রন্ডে ভেজা, ভা 


একাঁট পতাকা-_ 
শত শত শতাব্দীর পথ বেয়ে চল্সেছে, 
গহন অরণ্যের পথ পোলিষে, 


সভহং 


সভ্যতার পত্থর পাথব তকে কেটে, 
মাঙ্চে আঙ্ে শস্যকশায় সোনাম অঙ ছাড়কে 
পাচায়ে চলেছে মহাকালের মাছিল । 
কাট পতাবার বে বাজ 

লম্ষ কোট পতাকার তেউ, 

মুীল্তভর স্বশ্নের পতাকার 

বুকের তরে তালো ধবাঁনত-_ 

কাক মার্কস-ক্রেভারক অএ্ছোেজস্ন ৷ 


শত শত শতাব্দীর পরত্খের শেষে 
ভাবমুক্ড পুিথখবশী যখন 

কাব শজ্পশ এচিলকর আককিবে 
নতুন খদনের ছবি, 

তোঁদিল শানে শানে জ্হক্দে বর্ণে, 
শচব্রভাস্বব 

কাল ম্র্কস-কফ্রেভাঁলরক এ্গচোলজ । 


ডিও 


আলোগ পথে 


[ওরা চিকিৎসক আইনাবিদ পুরোহিত কাব বৈজ্ঞানক--সকলকেই মজনীরর 
দাসে পাঁরণত করেছে" কমিডীনস্ট ম্যাঁনিফেস্টো ] 


অনেক অনেক শতাব্দীর অল্ধকারের পথ পোঁরয়ে 

আমরা এসোছ ইতিহাসের নিররোশত পথে, 

প্রত্যয়ত আলোকস্নাত দিগল্তমৃখারত-_ 

সৃষ্টির শঙ্খধবনি আমাদের অগাঁণত মিছিলে ছিলে 

অন্ধকার গহ্বর থেকে জাগিয়েছে আমাদের 

একালের প্রামথিউস-সূর্য থেকে শলাকা জবালিয়ে 

দিয়েছে তাপ, দিয়েছে আলো, দিয়েছে মুক্তির মন্ত্র-_ 

'হারাবার কিছদ নেই শৃঙ্খল ছাড়া_জয় করার জন্য আছে সারা বিশব। 


আমরা দেখোছ বিশবজোড়া আকাশ 

শোষিত মানুষের হৃদয়ের রঙে রান্তম, 

আমরা চিনেছি 'হংম্র শোষক হায়নাদের__ 
আমরা জেনেছি, ওদের শেষ কবরের উপর 
গড়ে উঠবেই মানুষের মীস্তর বসল্তের উদ্যান। 


কে আছে এখনো মাথা নিচু করে পণ্যের বাজারের দাস, 
নরাপশাচদের উচ্ছিম্টের তলানির নেশায় বদ? 

কে আছ এখনো শ্রীমিকের রন্তু আর নারীমাংসের 
বেসাতির শরিক? শুনতে পাচ্ছ না 'কি-_ 

প্রচণ্ড করাঘাত, পদাঘাত অগাঁণত মিছিলের 2 


বাইরে আলোকিত পৃথিবী 
কে আছ এখনো অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে! 


৬৪ 


শ্যিহ্িলেল গাল 


দিগন্তে মুক্ত রাঁক্ডম পতাকা, 
হলে... 

ক্কোটি শ্রাণে বন্ধন, বেন?টি হাতে বজ্র 
মহীষ্ট তুলোছি আকাশে 

আকাশো.- 

শুষে নিতে দেব না 
কেড়ে শনতত দেব না 

স্কুাধিতের আন, 

পায়ে পায়ে ভাঙা 

শোঁবষিিতর শৃঙ্খল, 

চোখে চোখে এ্কোছ সুজ্দর ধরণনব 
মীর স্বপ্ন 

রক্তের তৃক্ায় উন্মাদ তাণ্ডব, 
[বশ্বরে সভিরতা স্হাম্টক্প ধবংহেব 
যুদ্ধের দামামা 

দামামা. - 

স্লাঁল নাই মৃত্যর ধহংসের ক্রন্দন, 
ভুল নাই নাগগাতাকি, ভিন ঠহরোশিমা 
না না. 

অন্নের বস্তের 1শিম্ষার হ্বাস্তেত্ 
উভ্জ্বল পতাকার রঙে রঙে মুক্ত 
মাম্তর সঞ্গাশতি 

অঞ্হাশতি--. 


২২ 


নভ্েম্ল্ল বিপ্রন্য 


নভেম্বর বস্লব একাঁটি উজ্জল ধ্রুবতারা, 
লক্ষ কোটি মেহনত মানুষের চোখের আলো । 


নভেম্বর বিদলব একটি রাক্তম শপথ, 
লক্ষ কোটি সবহাারার বজমু্টিতে দৃষ্ত । 


নভেম্বর 'বস্লব একাঁট মহান ঘোষণা, 
ইাঁতহাস আর 1ফরবে না অন্ধক্র পছনে ॥ 


নভেম্বন্ন বিপ্লব একটি হভসর প্রত্যয়, 
প্রাণ থেকে প্রাণে জহালে সংগ্রামের খা । 


শভেম্বর 'িস্লব একাট প্রস্ফুটিত রক্ডতগোলাশ, 
দেশ থেকে দেশাল্তরে ছ'ড়য়েছে বস্লবের সৌরভ £ 


৩১০৪১ 


ভিলা পরবেন পতান্কহ 


একাঁট পতাকার বাঁক্ডম স্পশো 
সারা আকাশের রং তল্দো লাল, 
একাট মক্তব তঘাষণাকস বেজে উচল 
সারা পাীথবশর নবজল্মর্ সংকেত ॥ 


একাঁট শহড্খল ভাঙার শব্দে 

বেজে উত্ভল পাঁচ মহাদেশের তল্তস, 
একাঁট' বজম্হীষ্টর আভবাদন পরাললো 
বিশ্ব শ্রীমকেব 1ীমিলকনেব শ্রাল্িহ ॥ 


ধন্পশীড়িত গবশ্বের বুকেব রক্ডে লল 
শৃঙড্খালিত পাাথবশীর ম্লীজ্ঞব স্বস্নে বাডিন, 
লক্ষ কোট মেহনতশ হাতে হাতে উত্তাল 
কমবেড লেগঈননের হাতের পতাকা । 


ডিও 


নীলকগ্ত কৰি 
[দক্ষিণ আফ্রকার শাঁহদ কাঁব বেনজামন মোলাইজের উদ্দেশে ] 


কাব, ওরা তোমার কণ্ঠ স্তব্ধ করতে 

গলায় পাঁরিয়েছে ফাঁসির দাঁড়। 

ঘাতকের বিষাস্ত নখরের দাগ তোমার গলায় 
তুমি নীলকণ্ঠ! তোমার উদাত্ত কণ্ঠ আজ 
ছড়িয়ে পড়েছে অগণিত মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে, 
স্বদেশভূমির বিদর্ঁণ বুকের পরতে পরতে, 
দেশ হতে দেশান্তরে-__ 

যোৌবনের মাছিলে মিছিলে । 

কাঁব তুমি, গশজ্পব মহান জীবনের, 
মৃত্য নেই তোমার । 


মা স্পর্শ করে আছে বাছ?র কাফন 

চেয়ে আছে পাবাণ ম1র্ত- কাঁচের আড়ালে ঢাকা 
শাহদের খাণডিত দেহ্‌। 

শোকাহত গাঁবত মায়ের চোখের জলের ধারায় 
ফুটে ফুটে উত্ছে অসংখ্য আগুনের বুদবুদ, 
ছঁড়য়ে পড়ছে উত্তাল দাক্ষণ আকফ্রকার সসমানা পোৌঁরয়ে, 
অরণ্য পর্বত সাত সমুদ্রের বাধা পোরিয়ে, 

পুব পাশ্চম উত্তর দাক্ষণের 1দগাঁদগন্তে। 

না না, মা কাঁদেনি, মৃর্ছত হয়ান শোকাতুরা মা 
বশর সমল্তানের শেষ ইচ্ছা পুরণ করোছিল সে, 
মহান মাীক্তযুদ্ধের সাথীদের সঞ্জো কণ্ঠ মালিয়ে 
গেয়োছিল মাক্তর গান-_সে যে শাহদের মা _ 
অগাঁণত মাীক্তযোদ্ধার মা। 


এঁ শোন মা, অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে, 

বেজে উঠছে ম্াীস্তর সমুদ্রশঙ্খ | 

পারবে না, ওরা পারবে না 

িশবজোড়া বুকে বুকে উত্তাল রন্ততরগ্গকে রোধ করতে, 
চেয়ে দেখ, যুগান্তের শৃঙ্খীলত আঁফ্রকার 

অরণ্যের চূড়ায় চূড়ায় প্রভাত সূযের রস্তরাগ। 

পথে পথে উত্তাল যৌবনের 'মাছিল, 

ল্ক্ষ লক্ষ উত্তাল বজ্মুষ্টির শপথ. 

কন্ঠে কন্ঠে ধ্নিত- শাহিদ বেনজামনের মৃত্যু নেই, 


১৩০। 


মৃত্যু নেই শোষিত মানুষের কাঁবব, 
মৃত্য নেই অমর শাহদদের- ধংস হোক 
বর্ণাবদ্বেষী বর্বর বোথা সরকার, 

ধংস হোক মানুষের শুর দু, 

মুক্তি চাই নেলসন ম্যাণ্ডেলার__ 
মান্ত চাই কৃক্তাঙ্গ দেশ€প্রামিকদের | 


ওবা মুক্ত আকাশেও বাঁছয়েছে 

যুদ্ধ আব ধকংসের বেসাতি. 

সাগরে 1বাছয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ, 

অল্টোপাশেব হিংস্র থাবা 

ওরা ভয়স্কর সর্বনাশের নেশায় উল্মভ্ত 

ফেটে পড়ছে পৈশাচিক অষ্টহাসিতে, 

মানুষের শত্রু স্বাধীনতার শল্রু মানবতার শর 

স্তব্ধ করতে চায় কাঁবর কণ্ঠ, গশজ্পণর তুলি, সংগ্রামের ধ্বানকে । 


এসো মা, এসো কমরেড, এস বন্ধু, 
হাতে হাত মালিযষে এাঁগয়ে চলো 
মান্ডির মাঁছলে। 
আকাশ বাতাস ভেদ করে তোলো আওয়াজ-__ 
মৃত্যু নেই শাঁহদ কাব বেনজামনের, 
মৃত্য নেই মুক্তি সংগ্রামের শাহদদের । 
এসো কাব, শলপশ, মেহনতণ দ্ানয়ার সংগ্রামের সাথীরা, 
এসো মুক্ত দুনিয়ার বন্ধুবা-শান্তির প্রহরীরা ! 


২৬৯ 


কিল শ্রুতি 
[ রবীন্দ্রনাথের ১২ ঞতম জল্মাদন উপলক্ষে ] 


এতো ফাগুন গোধল রান সুদূর অস্তাচত্স, 

এ তো সবুজ উতলা' ধরণশ 'বিস্ময়-োবিহবল, 

এ তো রয়েছে আকাশে-বাতাসে 1দগ-াদগন্তে ভরা, 
সুরের লহরব, প্রাণের পরশ, গহন জলবনধারা । 


কাব পাঁথবলর, পৃত্খিবী কাঁবির, ?চরশ্রাণে প্রাণ বাঁধা, 
কাঁব আমদের, আমরা কাঁবর, জশবনে-জশীবন গাঁথা । 
যুগ হতে যুগে কালের মাঁছলে কাঁবর ক্তস্বর, 

দেশ হতে দেশে, বন্ধু আকাশে তুমি চির ভাস্বর ॥ 


এ যুগের ঝড়ো জনসমুদ্রে এসেছে মাছল করে, 
মক ছিলো যারা মুখর হয়েছে, এসেছে তোমার দ্বার, 
তোমার খাতায় রেখে যেতে চায় নতুনের স্বাক্ষর । 


১৬০৬, 


কবির জন্মদিনে সাধারণ মেয়ের” অভিনন্দন পত্র 


প্রয় বিশবকাঁব রবিঠাকুর, আজ আমার অনেক দনের মনের 
ইচ্ছা পুরণ হলো, তোমাকে একটা প্রাণ খুলে চিঠি লিখতে 
পেরে । কতাঁদন ধরে তোমার ঠিকানা খজ্োছ। কেউ 
সাঠক টিকানা দিতে পারোন। অবশেষে সোদন রতনের 
কাছে তোমার ঠিকানা পেলাম । পোস্ট মাস্টারবাব্‌ 'তাকে 
ঠিকানা দিষে এসেছিলেন। সে বেচার আগে তো পড়তে 
পারত না॥ পরে তাদের। গাঁয়ের স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ 
করেছে । এখন সে নিজেই সেখানকাব এক প্রাইমারশ স্কুলের 
টিচার । এবার শ্রাম পণ্তায়েতের ?নর্বাঁচিত সদস্যও হয়েছে । 
তোমার ঠিকানাটা ও খুব যত্ত করে রেখোছিল। ও হে, 
আম কে তা তো বালান; আম তোমার “সাধারণ মেয়ে, 
মালতী । এখন আর তুমি আমাকে দেখলে 'চনতেই 
পারবে না। কত বছর হয়ে গেল বলত? সময কত 
তাড়াজাড় এগিয়ে যায় দন কাল কত বদলে গেছে, 
কত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আজকালকার হালচালই 
আলাদা £ আরে, আসল কথাটাই তো বলা হলো না। তুমি 
জল্মাদনে আমার আভনম্দন নাও । তোমার জন্য আরো 
অনেক আভনল্দন জড়ো হয়েছে আমার কাছে। পাঠিয়েছে 
লাবণ্য, কুমুঁদনী, মৃশাল- আরো অনেকে? অবশ্য ওদের 
কাউকেই তুমি আর এখন চিনতে পারবে না॥ সময়ে সবাই. 
বদলে গেছে ॥। কত পাঁরবর্তন এসেছে ওদেব জাবনে। 
তোমাকে [িল্তু ভোলোন কেউ ॥ হতেখা হলেই আমরা সবাই; 
তোমার কথা বলাবলি কার । 


কত খবন্র বলবো তোমাকে 2 সোদন "দাঁজ্ল থেকে ফিরবরে 
পণ প্রেলে দেখা হলো মঞ্জীলব্সা আর পুীলনের সাথে ! 
স্গে ওদের ভারি স্ন্দর ফুটফুটে ছেলে । নাম রেখেছে 
রাব। তোমার নামে । ওরা ফারাক্কা থেকে ফিরে এসে৷ 
কলকাতায় বেকবাগানের কাছে আছে । একটা নাঁর্ঁসং হোম 
করেছে প্দাঁজন ডাক্তার । মঞ্জীলকাই সব দেখাশোনা করে। 
হোলে স্কুলে পড়ে, বেশ সুখে আছে ওরা॥ তুম 
দেশ্খলে কত খ্হাশি হতে ॥ 


কুসুতমন্ধ খবর জান কি2 সেই যোদন ঘাটের সপাড় বেয়ে 
নবমাস্ধিল আব্মহতম্স কক্রতে ? তখনই ওখান [দরে বাঁচ্ছিল 
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আশ্চর্ব! বরকতের মা কিস্তু কুসুমকে বুকে তুলে 
নিয়েছিলেন। এখন তো ওরা বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে 
গেছে । প্রথমে ছিল ফাঁরদপুরে। তারপর ঢাকায় । 
বরকতের সঙ্গেই প্রেম জমে উঠল কুসুমের । তখন মাথা 
থেকে ওর সম্যাসী স্বামশর ভূত নেমে গেছে । বরকতের 
সঙ্গেই সাদি হয়ে গেল কুস্মমের। কিন্তু সুখ তার 
বরাতে 'টিকল না। সেবার বাংলাদেশের স্বাধনন'তা লড়াইয়ের 
সময় শহলদ হলো বরকত! তবে বাংলাদেশের সরকার 
কিন্তু কুসুম আর তার ছেলে-মেয়েদের খুব যত্ষে ও সম্মানে 
রেখেছে । 


উমা এক আশ্চর্য মেয়ে। ওর দাম্ভক স্বামী প্যারিমোহল। 
ওর খাতা কেড়ে 'ননয়োছল, তার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট 
থেকে আবার সে খাতা তুলে নিয়ে এসোৌছল উমা ॥ ও 
কিন্তু দমোন' একটুও । ওরও জিদ চেপে গেল লেখাপড়া 
শশখবেই । ওদের বাড়তেই ভাড়াটে থাকতেন ব্রাহ্ম গালস্, 
স্কুলের এক 'দাঁদমাঁণ। তাঁর কাছেই প্রাইভেট পড়তে থাকে ॥ 
সেবার বাংলায় এম. এ- করেছে । এখন তো উমা একজন 
নাম করা লোখকা। প্রায়ই পন্র-পাল্রকায় ওর লেখা বের 
হয়। কাঁবতা গল্প উপন্যাস সবই লেখে । ভার 'মাঁষ্ট 
হাত। প্যারমোহনবাব্য নাঁক এখন আবার স্ত্রীর জন্য 
গাব করে থাকেন! আসলে লোকটা বোকা ছাড়া অরে 
ক? নইলে আগেই এমন মেয়ের কদর বুঝতে পারত । 


নারুপমার মৃত্যুর ব্যাপারটা আসলে ক জান তো 2 অসুখেও 
মারা বায়ান, আত্মহত্যাও করোনি । এ একটা বধৃহত্যার 
ঘটনা £ পণের টাকার জন্য ওর বাবার উপর চা 'দিতে 
দিতে শেষ পযন্ত মেরেই ফেললো মেয়েটাকে! কেস চলছে 
শঅানরুপমার শবশুর শাশুড়ীর নামে ॥ তবে, ওর *বশুর রায় 
বাহাদুর আর স্বামন ডেপ্হাট ম্যাজিস্ট্রেট । তাই নানা চেষ্টা 
করে ঠোকিয়ে ঠেকিয়ে রাখছে কেসটা । 


আর মৃণালের খবর শুনেছ 2৪ সে এখন কলকাতার একটা 
দুঃস্হ মেয়েদের সরকারশ হোমের সুুপাঁরিননন্ডেন্ট । 
ওখানেই শীনজের কোয়ার্টারে থাকে? খুব পপুলার । 
মেয়েরা ওকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে। তবে ও কিল্তু 
সংস্কারের উপরে উঠতে পারোন। এখনো লোয্কা 'সশ্দুর 
বজায় রেখেছে ॥ আর ওর স্বামী সেই সাতশ নম্বর 


*৭ 


মাখন বড়াল গলি থেকে মৃণাল চলে যাবার পর বছর না 
ঘুরতেই আবার বয়ে করেছে শ্যামবাজারের এক বনোদ 
পাঁরবারে । মৃণালের কোনো খোঁজ খবরও করোন। ওদের 
আভিজাত্যে নাক বেধেছে ঘর থেকে বোঁরিয়ে যাওয়া বোৌ- 
এর খোঁজ করতে! কি ভুনকো আভিজাত্য! একটা মানুষ 
এতাঁদন সংসারে ছিল, সে কোথায় গেল, ফি হলো তা 
জানবারও দরকার নেই। ম'নূষেব চেয়ে আভিজাত্যটাই 
বড় হলো! 


াবনোঁদননদির খবর আর কি বলব? বড় দুঃখের জখবন। 
মহেন্দদের বাঁড় থেকে ও গিয়েছিল ঝাড়গ্রামে সরোজনালনণ 
বিধবা আশ্রমে । িকছ্ীদন পরে সেখানেই মারা যায়। "কি 
যে হলো সাক জানা যায়ান। এখন দেখ সময় কত বদলে 
গেছে। কত 'বধবাবিবাহও হচ্ছে। কত মেয়ে দুঃখ কষ্ট 
কাটিয়ে উঠে আবার সুখের মুখ দেখছে । কিন্তু ও বেচারী 
বড় কম্টই পেয়ে গেল জশবনে । 


আবার ভাল খবরও আছে॥। সেই ঘষে কাদীম্বনশাদর 
দেওরপো স'তশীশ৮ ও কিন্তু কাকীমাব মর্যাদা রেখেছে । 
ওদের বাড়র সব গোঁড়ীমির পারবেশ ভেডে এসে যোগ 
দিয়েছিল গণ-আন্দোলনে দ্বিতীয় বশ্বযুদ্ধের সময়। 
গণ-সংগীত গাইত চমৎকার । পরে কি এক উপলক্ষে রাশিরা 
শগয়োছিল॥। তারপর সেখানেই সেটল করে গেছে! বষ়ে 
করেছে এক রাশয়ান মেয়েকে । সে নাক তোমার 'জশীবত 
ও মৃত” গল্পটা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে ওখানকার এক 
পিকায় ছেপেছে। 


আর লাবণ্য! তাকে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। 
ছেলে মেয়ে স্বাম নিয়ে একেবারে ঘোর সংসার 'গিনৰ 
বনে গিয়েছে? গৌহাঁটিতে থাকে ওরা? সেবার বেড়াতে 
গিয়ে দেখা হয়োছিল। শোভনলালবাবু কিন্তু খহব সাদা- 
ণসদে লোক । মনে কোন প্যাঁচ নেই। আর লাবণ্যর মধ্যে 
যে একাঁদন অতবড় এক রোমান্টিক মেয়ে ছিল তার কোনো 
হও আর দেখা যায় না। ওাঁদকে আমত আর কোট 
কিন্তু মহা চালিয়াং। দেশে ওদের মন টেকে না। ওরা 
এখন আমোরকায় সেটল্‌ করেছে । ওখানকার এক 
1বশ্বাবিদ্যালয়ে দুজনেই কাজ করে। ও দেশেরই 


২৪৩ 
নর্বাচিত কাঁবতা--১৮ 


1সাঁটিজেনাশিপ বোনয়ে নিয়েছে । জান না কোন সুখে আছে 
দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ! 


দুঃখ হয় গোরাদার জন্য । ওর কাছে আমরা কত আশা 
করোছিলাম।' কত বড় একজন দেশ নেতা হতে পারত ও ! 
কত বড় প্রামাসং মানুষ ছিল । এ+কন্তু ' কষে হলো! 
সুচারতার সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক । এমন সময় হঠাৎ 
কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! একটা িরকুটে লিখে রেখে 
গেল--“এ সংসারে বাঁধা পড়তে পারলাম না, ক্ষমা কর।' 
আনন্দময় মাসীমা সেই যে শয্যা 'ননােলেন আর উঠলেন 
না। তবে সুচারিতা ?কল্তু খুব চাপা মেয়ে । মুখ বুজে শেষ 
সময় পযন্তি আনন্দময় মাসশমার সেবা করেছে । কেউ ওকে 
ভেঙে পড়তে দেখোন। অসম্ভব মনের জোর ওর। এখন 
ও শাঁল্তানকেতনের কলা বিভাগের একজন প্রধান । গুণী 
মেয়ে তো। অনেকদিন পর ও কিন্তু একটা চিঠি পেয়েছিল 
গোরাদার কাছ থেকে । 'ীলখোছল পাঁশ্ডিচেরী থেকে। 
হে+য়াঁল চাঠি। সাশিক ঠিকানাও দেয়াীন। তারপর অর 
কোনো খোঁজ মেলোন ওর। আসলে গোরাদা এত 
সোশ্টমেন্টাল যে ওর গভতরেব অতবড় সম্ভাবনা সব মাঁট 
হয়ে গেল । জানি না সুচরিতা এখনো ওর আশা রাখে 
ক না। 


কুম্দনশী ফিরে গেছে ওর দাদা 'বপ্রদাদের কাছে । যাকে 
না? কুমুর মতো একটা রুঁচিসম্পন্ন মেয়ে ক মধুসদনের 
সঙ্চোে ঘর করতে পারে 2 যুদ্ধের বাজারে মধুসূদানোর 
ফাটকা ব্যাবসা আরো ফুলে ফেপে উল । কালো টাকার 
চাপে যেন তার অধহঃপতন আরা ঘাঁনয়ে এলো । যোঁদন কুম্ু 
াজের চোখে দেখল মধুসূদন এক পারচারকাকে তার 
শয্যাসাঁঙ্গনশ কবেছে, সেই দনই ও শস্হর িসদ্ধান্ত করে 
ফেলে । আত্মসম্মান আছে তো ওর ৪ শবপ্রদার স্াহাযষ্যেই 
শেষ পযন্তি ওদের িডিভোরসটা হয়ে গেল। এখল মামলা 
চলছে ছেলের কাস্টাড বায়ে । আপাতত ছেলে মাইনর 
বলে মায়ের কাছেই আছে? কুমু নাক তার নজের 
স্বাধশন বোজগার দেখাতে পারলেই ছেলেকে পেতে পারে, 
তাই চেম্টা করছে কোথাও একটা চাকার পাবার । 


ন্দীপের কথা িশ্চয়ই শুনেছঃ সেতো অনেকাঁদনই 
জেলে ছিল। সেবার রাজবল্দীদের উপর জেলে গুলি 


স্১75 


চলার সময় মারা যায়। ওরা চারজন রাজবল্দী একসাথে 
শাহদ হলো । স্বাধশন দেশের কিবা হাল! সন্দীপ মারা 
যাবার পর থেকেই 'িবমলা একেবারে চুপসে গেল । যেন 
সাত বুঁডর এক বাঁড়।॥ শদনরাত পাজ্োআচ্চা নিয়ে পড়ে 
থাকে ঠাকুর ঘরে । 


এলা আর অতশনের 'কন্তু শেষ পযন্তি মিলন হলো না। 
অতশন বড়লোকেব ছেলে । স্বদেশন শুদের সামীক্নিক খেয়াল । 
এখন ও দীজ্লর জওহরলাল নেহরু ইভীনিভারাসাঁটর 
দিলসাফির অধ্যাপক । বয়ে করেছে এক সহকমর্শ 
অধ্যাঁপকাকে। মারা মেষে। খুব ফরোয়ার্ড । এলা 
1কন্তু সাবাস মেষে। অনেক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য গদয়ে ও 
এখন একজন নামকরা নার আন্দোলনের নেতন। একাঁদন 
চোবঙ্গঈ দিয়ে ফেরার পথে মাইকে ওব বক্তৃতা শুনোছলাম । 
দারুণ বলে। মাহলাদের সমান আধকার ইত্যাঁদ বারো দফা 
দাঁব নিয়ে মীটং কবছিল ওরা। নল্দবানী, মনোরমা, 
শৈল, রতন বাই এসোছিল মাঁছল করে। রতন তো 
গ্রামের মেয়েদেব মিছিল 'নযে এসোছল। ওদের গ্রামের 
কৃষক নেতা এখন কে জান? উপেন। উপেন এখন তাৰ 
দুশবঘে জমির শোক কাটিয়ে উঠে কৃষকদের জীমর লড়াইয়ে 
নেতৃত্ব দেয়। ও ানজেই এখন সরকার খাস জাম গাঁরব 
চাষীদের মধ্যে বিলি কবার তদারাঁক করে ॥। এখন আব 
এখানে জাচ্দাব জোতদারদেব সে দাপট চলে না। চাষ- 
মজুবদেব চোখ খুলে গেছে । মুখ বুজে কেউ আর অন্যায় 
অত্যাচার সহ্য করে না। হ্যাঁ এলার কথা যা বলাছলাম। 
না. ও এখনো গবযে করোঁন, তবে 'ভিতবে [ভিতরে প্রেমের 
ব্যাপার কিছু আছে কনা জাননা । হ্যাঁ এলাকে দেখলে 
শ্রদ্ধা হয়। মনে বল আসে । বেশ উজ্জবল ব্যান্তত্ব। 


আমার নিজেব কথাটাও শুনবে তো? আম তো সেবারই 
কলকাতা বিশবাবদ্যালয়ে গাঁণতে ফাস্টক্ষাস ফাস্ট হই। 
তাবপর আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলেত গিয়ে ডক্টরেট করে 
আস । এখন' কলকাতা বিশ্বাবদযলয়ে সায়েনস্‌ কলেজে 
দুজনে দুটো বিভাগে আছি। গাঁণত আর পদার্থ [বিজ্ঞান । 
হাঁ িক্লেটা আমাদের বিলেত যাবার আগেই হয়ে 
1গয়েছিল। কে সে? না না, নরেশ দেন নয়। সেসব 
বালাই অনেক দিন আগেই চুকে গেছে । আমার সহ্পাঙী 
বিজ্ঞানের ছাত্র অশোক রাহা। অজান্তেই যেন দুজনে 
দুজনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করোছিলাম ॥। সেবার নরেশ দেন 


*্০গ 


এসেছিল সাড়ম্বরে আভনন্দন জানাতে । বেচারণীর কিন্তু 
লাজ বা ওখানকার কারও স্গে বিয়ে হয়ন। দেশে এসে 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লরেটো পাশ করা এক বাঙালখ 
মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। বলেছে যে ও দেশের 
মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা যায়, কিন্তু বিয়ে করতে হলে 
এদেশের মেয়েই ভাল। 


যাক সে সব কথা, অনেক কথাই বলা হলো। আরে 
বাঁক রইল কত কথা। জানি তোমার জন্মাদনে অনেক 
অনেক আঁভনন্দন পল্ন পাবে তুমি। তবুও আমার চিঠিটা 
নিশ্চয়ই ভালবেসে পড়বে আশা কাঁর। আবার তোমার 
জন্মাদনে আঁভনন্দন জানাই। তোমার দশর্ঘীয় কামনা কারি। 


ইতি, 
তোমার স্নেহধন্যা 
সাধারণ মেয়ে 'মালতণ, 





* এই চিঠির নামগুীল রবান্দ্রনাথের 'বাভন্ন কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের চরিত্র 
রতন £ পোস্ট মাস্টার ; মালতী, নরেশ সেন, লাজ £ সাধারণ মেয়ে ; নন্দরানী £ 
কালোমেয়ে ; মনোরমা ঃ ছিন্নপত্ ; শৈল £ চিরাদনের দাগা ) মজীলকা, পালন 
নিচ্কৃতি ; কুসূম £ ঘাটের কথা ; মা, প্যারিমোহন £ খাতা ; লাবণ্য, শোভনলাল, 
মিতা কোটি শেষের কাবিতা ; কুমুদনী, মধুসূদন, বিপ্রদাস £ যোগাযোগ ; 
বিনোদনশ, মহেন্দ্র ঃ চোখের বাল মৃণাল হ স্ত্রীর পন্র ; নর্পমা £ দেনা পাওনা ; 
কাদর্বিনধ, সতশশ £ জশীবিত ও মৃত ; গোরা, সূচাঁরতা, আনন্দময়ী £ গোবা , সন্দীপ, 
বিমলা £ ঘরে বাইরে ; এলা, অতশন £ চার অধ্যায় ; উপেন £ দুই বিঘা জাম। 


২০৬ 


শ্রতীন্ষা 


আমরা নীরব িথব পাষাণের বুক চেপে 
রুদ্ধশ্বাস প্রতপক্ষামস পথ চেয়ে আছি 
একটি শবাধারের । 


আমরা এসোছি, 

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পদাতিক [মাছলের মানুষ, 
পাষের নাচে আমাতদের 
খরা-জ্হলা মাঁটর বুকের আগুন, 

চোখের জলে আকাশ ছাওয়া 1বষাদ, 

বুকে বেধা শোকের কালো চিত । 

তবুও কঠিন প্রত্যয়ের সহন্ত্র বজ্মমান্টি তুলে 
আমরা একাঁট শেষ আঁভবাদন' জানাবাব 
শ্রতশক্ষায় আছ । 


আমরা হাতে হাতে শেতখে চলোছি 

অসংখ্য ফুলের মালা, কালো 'ফতেয় মুড়ে চলোছ 
লে পতাকার ধারগুুলো £ 

আমরা মহানগবনর রাজপত্ধের দতধাডল 

অর্ধনামিত করোছি অসংখ্য লাল পতাকা, 

মৌন 'মাছলে 'মাছলে দৃঢ় কবোঁছি শপথ । 

আমরা পথ চে আছ রুদ্ধশবাস সমহ্দ্রেব প্রতনক্ষায় 
শুধু একাট শবাধারের- 

শুধু শেষবারের মতো লাল সেলাম জানাবো বলে 
আমাদের প্রাণের কমরেভকে। 


২৭ 


শেষ বিদায় £ 
[ কমরেভ প্রমোদ দাশগুশ্তর মৃত্যুতে ] 


বিদায় গোধূলির শেষ আলোয় 

আকাশে ছেয়ে গেছে রাঁক্তম আভবাদন, 

মহানগরীর বুকের পাঁজির ভেঙে পড়েছে দুঃসহ বেদনায়, 
সহম্রধরোয় ছাঁড়ম্ে পড়েছে উফ হৃদয় । 

শেষ শয্যায় লুঁটয়ে পড়েছে ফুলের বিষাদ 

মাছলে শমাছিলে এগিয়ে চলেছে নীরব সমর 

[বিদায় ব্যথাতুর ৷ 


অগ্াাঁণত মুখে মুখে রইল তোমার মুখ, 
হাতে হাতে রইল তোমাব বজ্রমুজ্ট, 
চোখে চোখে রইল তোমার চোখের 
সর্বহাবার মহীক্ডিস্বপ্ন, 

বুকের গভীরে জেগে রইল 

ভালবাসা, শপথ । 


'বদায় কমক্রড 1! লাল সেলমে! 


হ৮ 


হ্েহেল স্যোলভি 


[ কমবেড 'শিত্রা ভোঁমিক স্মরণে ] 


কথ্থা ছিল, এই শারদ সংখ্যায় 

₹তামরি একটা লেখা ছান্পা হবে ॥ 
কিন্তু হলো না! ছাপা হহলা তোমার 
[বিয়োগ-াবধুর শোকবাতরা ! 


কথা গছছল, তোমারই মতন 

উদ্দাম যৌবনের প্রতশক সাথনদের সজ্গো 
বাঁলচ্ঠ হাতে তুলে নেবে 

আশ্ামশী ঈদনের কত কাঁঠন দাক়ত্বভার । 
কল্তু হলো না! তাই বষাদ-শশশথখল হাতে 
তোমাকে পাঁবযম়ে শদততি হলো 

শেষ বিদায়ের মালা, 

শা টেনে টেনে চলতে হলো 
তোমাবই শোক মাছে, 
স্মাতিকথথা বলতে হলো বাজ্প্রুদ্ধ গলাক্স 
₹তামাবহী স্মরণ সভায় । 


তোমার দুক্ত মুখ, উজ্জ্বল হাঁস, উদ্দাম চলা- 
ঝাপসা হযে আঙসছে চোখের জলে । 

তুম যেন একটা শরতের সোনাঝরা আকশ্েকে 
খেলার হলেই ঢেকে দিলে 

কালো মেঘের যবাঁনকা টেনে, 
একটা পাথর ছেলে £ঈদলে 

উজ্জন্রল শ্রাতশ্র2ীভর উৎস মুখে । 
এ ক সবঁদেশে খেলা খেলে তু 
স্লেহেন্স বোনাটি আমার ! 


স২৪১ 


সেই আশ্চর্য মানুষটা 


[ লোকসংস্কীতাঁবদ অরুণ রায় স্মরণে ] 


সেই আশ্চর্য মানুষটাকে আর দেখা যাবে না 
এ পাড়ায় ও পাড়ায়__ 
পবর-প্কার দস্তরে অথবা চা-খানার আসরে, 
আর দেখা ষাবে না! 


গেরুযা পাঞ্জাবীধারশ খজ দেহ খেযালশ মানুষটা 
দ্‌” আঙুলের ফাঁকে আধপোড়া সিগারেট ধরে 

চটির আওয়াজ তুলতে তুলতে সামনে এসে আব 
মত হেসে বলবে না-কেমন আছ ০ 


ঝড়ে জলে বিপদে আপদে 

পাড়ার ছেলে বুড়ো সবারই আপনজন, 

সেই প্রাতিবেশশী বন্ধু মানুষটাকে 

আর দেখা যাবে না দেখা যাবে না 

গাঁয়ের চাষী, মুটে মজুর, সাঁওতাল আদবাসশ-_ 
সবারই পাশে সুখ-দুঃখের গালগল্পে মশগুল 
সেই আতি সাধারণ আশ্চর্য মানুষটাকে ! 


এখন আর দেখা যাবে না 
লোকগাথা নৃত্য গান কাঁবগানেব আসরে, 

অথবা 'শিল্প-সাহত্য গবেষণার আসরে, 

াবদশ্ধ প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল সেই আঁতকাছের সহজ মানুষটাকে ॥ 
খ*জে পাওয়া যাবে না আর, 

দজ্প্রাপ্য পাথপল্রের পাহাড়ের মধ্যে 

মুখ গুজে বসে থাকা 


২৮০ 


শ্বক আশম্চর্ নাশ নৈগশতব্দি 
শহ্মশীালিয়ে ছোলা জেই অআত্নতকর মতেচর 
'আবাশ্চর্য আপন মনেুষটো ! 


সহ. 


জন্মদিনে 


[ প্রয়াত কমরেড দীনেশ মজুমদারের &০তম জন্মাদিলে 


ভোরের হাওয়ায় জড়ানো তোমার স্পশ* 

ফোটা ফুলের গন্ধে ছড়ানো তোমার ভালবাসা, 
সর্য-্জাগা আকাশে উজ্জবল তোমার মুখ 
ঘাসে ঘাসে টলমল 

তোমাকে হারাবার ব্যথার শাশর । 


তুমি ছিলে যেন একখশ্ড জব্লন্ত চেতনা 
উত্তাপে জ্াগিয়েছ কত প্রাণ, 

যেন প্রচণ্ড বেশে ছুটে আসা একটা ঢেউ 
শমাঁছলে 'মাছিলে এনেছ জশবনের মস্তোত. 
যেন পাহাড়ের চায় মাখানো 

বাঁধ ভাঙা জীবনের প্রসন্বম উদ্ভাং 
প্রভাতের প্রত্যয় জাগিকেছ কত বুকে । 


আজ ₹তামার জল্মাদনে 

তোমারই মতো বভ্ত-শপহের সহন্র হাত তুলে 
আমরা রাঁন্তম আভিবাদন জানাই 

যারা আসছে-হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 
ইতিহাসের নিদেোশত পথে, 

যে পথ দয়ে একাঁদন চলোছলে তুমি 
শানপশাঁড়ত মানুষের পদাঁতক 'মাঁছলে 
মান্তর রন্ড পতাকা হাতে । 


স৮ 


এই মাটিতেই শহ্লাম মাগো তোমার সন্তান, 
এবার তুমি গাও মাগো ঘুমপাড়াঁন গন | 

এই ধাশশয়নে রাখ তামার তপ্ত কোমল হাতি, 
আব দোঁর নেই সকাল হতে একটু শুধু বাতি । 


হাক়না শকুন লহম্ধ পিশাচ 
রক্ডলোলুপা হর শবাপদ, 
তশক্ষণ নখর দন্ত বষের 
হত্যা লনলায় মত্ত দানব । 


শদয়োছি জান, দয়োৌছ প্রাণ, 
পুড়েছে বব, ধানের গোলা, 
জবলেছে গ্রাম_ গ্রাম শহরের 
প্রাণের আছগাঃন কে নেভাবে 2 


তোমার কোলেই দয়েছ স্হান ম্াঁটর ধরাতল, 
ভুলে যেও সকল ব্যথা মোছ আঁিির জল ।' 
বন্ড 'দয়ে ?ভাজয়ে হোলাম সোনার দেহ তোর, 
লক্ষ প্রাণে উঠবে জেগে নতুন 'দনের ভোর ॥ 


সং &/ খে 


হ্যত্যু নক 


কমরেড পঙ্কজ আচার্য স্মরণে ] 


ওর িস্প্রাণ দেহটা তুলে দেওয়া হলো 
কেওড়াতলার ইলেকাঁট্ীক চাুঁজ্লতে । 

নেহাতই সাধারণ ঘটনা, 

দৈনান্দিন কাজ এখনকার কমর্দেব ॥ 

রোজই এমন কত লাশ সত্কার করতে হজ্জ ওদের 
এতো আর বোৌচল্র কোখায় 2 


ফুলের শয্যাটা পড়ে রইল শুন্য 

ফুলের মালা তোড়া ঝরা ফলন রাঁশগুলো 
ওরা ছহড়ে ফেলে দল, 

[চিতার সামনে মন্টের এক কোণে 

নেহাতই তাচ্হল্য ভরে । 


এমন বোজই কত জঞ্জাল সরাবার কাজে 
কের মতো হাতি চলে ওদের । 
বাঁধা ক তাই 

কোন্‌ মালা কার, কেবা কাকে 'র্দল, 
আর কার বা কতাঁদনের দেহ্‌ 


[নিঝুম 'নর্বাক শমশান-_ 

মে আলোয় অন্ধকারের ছায়া । 
শসশানের মন্ডের উপর এক কোণে 
সাদা সাদা ফুলের পাহাড় । 

ঢাকা চহীজ্লর ভিতরে জব্লছে 
"নম্প্রাণ দেহ । 


এই অবসরে হাতি খাল পেকে, 
বাইবে বনে ববাঁড় টানছে 


২৮৪ 


ব্ষ্ধাক্য ন্নলক্সে পতুড়ত্ছ বুতকন্প কদছ্ছে 
বাতান্সের দল্ম বন্ধ নিশ্চল িখখর । 


তখন হয়া চ্হায়ায অন্ধকার শ্মশান 
মন্ের এক কেোাণে, 
শশবছেহ খেকে তবে আনা 

হনাদা সাদা ফহুলেজ বাাহ্াড়ি ॥ 

মালা তোড়া ঝন্বা-ফুলেব রাশ 
শানে শাতষ জড়ানো কুপ্ড্ডশগাললো 
ফুটে ফুটে উত্ঠত্ছ 
হআুত্ত-1তিমিব ত₹ভদ করবে । 


চা, 


তুমি আছ 
[কমরেড জ্যোতি চক্রতবর্তাঁ কোকিমা)-র স্মাতর উদ্দেশে] 


তোমার ক্ষীণ দুশট বাহুর শেষ আঁলঙ্গন 
জাঁড়য়ে আছে আমার অঙ্গে অঙ্গে, 

তোমার শেষ স্পর্শ ছাঁড়য়ে আছে 

আমার শোকার্ত চেতনায় । 

সোঁদন তোমার দু'চোখের ধারায় 

শেষ বিদায়ের বেদনা 

তবুও বনহকে চেপে ধরেছ 

“গণতন্ত্র সমানাধকার নারশমাক্ত'র জার 
তোমার সোঁদনের দুপট কাঁশ্পিত ঠোঁটে জড়ানো 
শেষ না-বলা কথা, 7 

লেখা হয়ে আছে বাতাতে' বাতাসে উত্তাল পতাকায় ৷ 
তুম আছ আক কাল পরশনর মাঁছলে মা ছলে, 
অগাঁণত মানুষের বুকের তরঙ্গে । 


দশর্ঘ পথ পারিক্রমার শেষে 

ক্লাল্তিহনন, প্রত্যায়ত-_ তুমি এক দৃষ্টে চেয়োছিলে 
আগাম 1দনের সযোদয়ের দিকে, 

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণন পাঁথক, 

হাতে তুলে নিয়োছিলে ?বস্লবের রম্ত পতাকা 
পোরয়ে এসেছ কত বন্ধুর পথ 

পদাতিক 'ীমাঁছলে 'মাছিলে-নভরঁক 'নরলস। 


স্নেহময়ী অপপরুপ- তুমি মা। 

শাবপ্লবের পথে আবচল- তুমি বনরঙ্গনা। 

অগাঁণত মানষর মুক্তি সংগ্রামে সাথন- তুমি কমরেড ॥ 
তুমি আছ--শোষত মানুষের 

মনীন্তর আকাত্ক্ষায়, সংগ্রামে, শপথে । 


তাঁম গ্রহণ করো অমাদের 


শত সহন্্ চন 
রাস্তম আভবাদন । 


২৮৬ 


তোমরা নাকি ভাঙবে হমালয়েব পাথর 2 
কত্তে কশ্তে তুলবে নতুন গান, 

মাঞ্চে মানতে কেউ তেলবে সোনালন ধান, 
শমটাবে নাক “দুঁভিক্ষের ক্ষুধা 
হু্টি 1ভক্ষার চালে » 


আসতে 1হমালযেব পাষাণে 

ভাঙবে ততোমাতদেরই মহঙ্ধা, 
স্লোগানের বদলে গলা চিরে বেব্রতে কাহ্া 
পোকায় কাটলে মাঠের পাবদা ধান, 

ছাই হয়ে ষাতে সব আশা জবলে-পুড়ে__ ॥ 


সায়েক নিচের নোযাল্োে মাথাগাুুতলা 

তুলছ নানি আকাশেব দিকে 5 

বলছ নাক নতুন £কছু কথা 

যা শোনোঁন কোনোদিন পাঁচি গাঁষেব মানুষ £ 
জোট বেখেছ » গ্রাম-শহরে » 

ধরাকে নাক জ্ভান করছ সরা বলেঃ 


ঝড় দেখান, ঝড়» বজ্ঞঘাত ক জ্ঞান » 
আতিবাড় বাড়লে ক হক তা জান তো 
কাড়ে ভেডে যাক! 

জাননা ক_আঁমি আছি শ্ান্মী আছেন 
আতছ. আমার সাত হছ্েলে_” 2 

সবাই [মলে 1ক করতে পার তা জান তাত 
এই বেলা সাবধান ! 


তামরা নাকি বেড়ে উঠছ ঝাড়ে বংশে 2 
তলে তবলা, আগাম ₹োাড়ল্না, 

মরেও মর না, হেরেও হার না, 

এক মন্ত্রে নাক দ্হীনক্সা জয় কক্বে তোমরা 2 


₹ 
ম্ ৮৩২ 


জান জান, সব মল্তই জান, 


তুক্‌ তাক, ঝাড়-ফঙক, পুজোর মন্ত্র, সাপের মন্ত্ 


আর যে মন্ত্রে উবে যাবে তোমরা 

ফস মল্ত্র_তাও জান, জানাঁক 2 

খুব নাকি চলছ কদম কদম বাঁড়ক়়ে 2 
উাঁড়য়ে নিশান, কাঁপিয়ে আকাশ-_ 

ঝড় বাদলে, লাখে লাখে ই 

তোমাদের নাক শুধুই চলা-_থামাই লেই ই 


বলে, 


টু লাগাল 
আনলে তোমাদের তো ণ্চলন-ই বাঁকা? £ 


এবচক্ষণের কচাখ ক এড়াতে পারত 


আহা, কি বা চলার 'ছিার ! 
পায়ে পায়ে 


২২৮৮ 


ক্োধ্াক্ষ আহে, হোক আহা 


অসহ্য! নাঃ, আর পারা যায়না-_! 

অন্ধকার লোভশোডিং আলো নেই পাখা ভুনই, 
কাজ বন্ধ লেখাপড়া বন্ধ, বন্ধ কলকারখানা, 

যেন বন্ধ হয়ে আসে নাগাঁরক সুসভ্য জীবনের গাঁত। 
থেমে যাবে যেন সব অগ্রগতির চাকা-_ কেন 2 

ক কারণ? কার দোষ আব কতাঁদন৷ 2 

শুনতে চাইনা ওসব কিছু যকত সব! 

তার চেয়ে কাঁবর কণ্ঠে বলনা কেন, 

“দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর--,2 


শনিগ্রহ চক্রাকারে ঘোরে বন্বন্‌ করে, 

জবল জবল করে ওঠে উজ্লাসত শ্যেন দৃষ্টি__ 
এবারে আর রক্ষে পাবেনা ওরা, 

চোখে পথ পাবেনা বাছারা- দেখবে সর্ষেফুল 2 
হ্যাঁ, এবারে ওরা সরষেফুলই দেখবে চোখে, 
তাতে আর সন্দেহ কত 


তব্দ 'বাচত্র এই মহনেগরস, 

হাড়ভাঙা খেটে খাওয়া মানুষগুলো, 
মারী মড়ক মন্বজ্তরে ভুগে মরা 
ছা-পোষা, ছাঁটাই বেকারর 
পোড়খাওয়া মানএষগন্লো, 

জোয়ান-বনড়ো মেয়ে-প্রণষ, 

পল পিল করে পথে নেমে আসা 

সারি সার মাছিলের মানুষগুলো কিন্তু 
1কছুতেই পথ হারায় না। 

ওদেরই চোখের আলোয় 

বাত জহলে রাজপথে 

ওদেরই পতাকার রঙের আভা লাগে আকাশে, 


২৮৯ 
নিবাচিত কাঁবতা--১৯ 


প্াশাযে চজ্লে_ ওদেলই বিজ্ঞক্স মালা £ 
ভুবে বাক্স বেকস্হলো, £ববাদশী আনওয়ার, 
আর ওদেকই শমমাছন্লেত আয়াতে 


শ্বাণে শ্রাণে-_ হোত চোখে ॥ 
ওর কল্তু আনলো জেেকলেেই চলেলেতছ, 
হহ্বনল্গারশী আস্ধকারে ভবে শোলেওি 


আম্মা প্রত্যয় 


কুয়াশায় আচ্ছন্ষ সকালের মুড দেহো 
তসক্ষণ একফাঁল রোৌছ্রের ছুরি, 
1শবা-উপাঁশিরায় আনে প্রাণের প্রবাহ, 
প্রাতি রোমকুণে তোলে জীবনের শিহরণ, 
সে আমার বুকের অতলের সমহদ্র-শঙ্খ 2 
আমার প্রত্যয় । 


বহুযুগের পথ বেষে এসেছে, 

আগামশ দনের স্বশ্ন চোখে বনে, 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 

শনপশাঁড়ত শোষিত মানুষের বুকের রক্তে রাঁন্তম । 


অত্যাচার শোষকের প্রাতি 

শধক্কারে ঘৃণাসস দৃপ্ত, 

মুক্তির সংগ্রামে, শপথে উজ্জবল প্র5বতারা 
আমার প্রত্যয় | 


আঘাতে- আঘাতে কাঁনিন' কনোর, 

তল তিল করে জমে ওঠা 

অশ্রু বেদনা দুঃখের সম্ভারে মহান, 

রন্ত গোলাপের স্পর্শে সৌরভে ভালবাসায় 1স্নস্ধ, 
সুদূর দগন্তে 'বছানো রামধনু রঙে রঙে সম্দর 2 
আমার প্রত্যয় ৷ 


চে 


আমলা খািিলি 


এখনো তোমার অস্পে জহঙ্গে একা, ₹পাতড় শঙ্তক্কপশ, 
এখনো দুচোখে ভাসে সন্বপ্রুবলসখি সশিম্বণ প্ভানক্যয ৷ 
এখনো ক্ষুধার কাম্া ভন ব্বতিছি বাস্জাতেলর ব্যস্ত 
এখনো ববরি 'হিত্জ শকুদিকা হহসে আস্ুহাপক্ি 1 


কুটিল শ্বাপদ থাবা ঢেকে রাখে তোমার আব্মশ, 
আকাশে ভুলেছে ঢেউ মাীস্তর পতাকা বাক্তম। 
কালের মাছলে যাল্রস লক্ষ শুধপণন্ট পঞ্াস্তিক হানি, 
অযুতভ প্রাণের সাড়া অন্পাশিত্ত শ্রালের তোয়ালে । 


আমরা থামান মাচো, ক্লাঁল্িতিহশীন চলো মাছলে, 
হাব ক্বাখাঁন কত ক্ষয় হলো, গেল কত প্রাণ । 
পোয়োছি ধৃঁলির স্পর্শে মৃত্যুহশন্ষ প্রজা শপক্ধ, 
আমার তসানার দেশ আমার শ্যামল জ্মন্ভগি ! 


মই ৯৯ * £ 


পতিলোধ 


মান্দরের শঙ্খ আর মস্তক আজান ভেদ কর 
আকাশে মাথা তুলেছে: তে লুর্ট, 

মাথায় তার রোদ্রের পতাকা 
কাণ্তনজত্ঘার দৃপ্ত প্রতায়। 

বুকে তার গত্গা-ভাগশরথশর অধ্বাধ তস্নজ্, 
অত্গো অক্গো ছড়ানো শাহদের স্মৃতি । 


যাঁদও এখানে খরায় জবলেছে মাত 

বানে ভেসে গেছে ঘর, 

দেকা পড়ে শরতের সোনাব্াশি আকাশ, 

তবুও প্রত্যয় জাগে ঘাসে ক্ষাস--কোনা আছে 

নতুন ধানের বীজ মাঁটক্তে ম্বাউচত- জেগে থাকে ফাটি । 


অনেক সংগ্রামে পোড়খাওয়া মেহনতশ হাতে হাতি 
গাড়ে ওঠা দুজর্য় দুর্গ াকিডি জাছে 

হাতে হাতে বেধে অঙ্গার্ত অতন্দ্র গ্রহব্+, 

কেড়ে নাতি দেবেনা স্ষল্ের আধার । 


হ৩ 


এক জ্বাতি এক প্রাণের বন, 
শুনাবড় শাল মহ্মততা ॥ 


কুললব্াত্তা, আমার কদলস্কাতা_ 
ভ্ঞাঙ্ঞা স্্্লানে ভিলা স্কুউস্পাখ্খ, 
বেব্দাঁরব জ্বাল ভা হযাবনে, 
তব শানে শানে জ্বগাহখা ॥ 


বকলাক্াতা, আম্মার কব্লবাতি_ 
জ্বর্ণা ছত্ডানল্ো কশ্রালাদি চড়া 
ক্াতখোে ফহ্তমা শুক্ে জ্ন্বতা ॥ 


শঙ্মাঁছিহভের শুহাছ্হলেে পায়ে পাতে শত 
প্রাকেণে ভ্রাণো বাতি বজ্ধুতিয, 
কলকাতা, আম্মা কল বকাাতা-_ ॥ 


পার্থ 


এই তো পরথ-_ 

জল থৈ খৈ ধুলো কাদা ভাঙাচোরা, 

যানজট ভাঙা ফুটপাত রোদবৃষ্টি ঝড় মাথায়, 
ঠেলাতোল হুড়োহ্হাড়_কতাঁদনের যাত্রশর, 
একটানা পদাতিক 'মাঁছল-_ 

আমাদের এই ভালো । 


উপ্চুতলার মোসাহেবরা-_ীনিন্দকরা হুমাড় খেয়ে পড়ুক । 
এ ওকে হাত ধরে সামলাই। 

তবু জাঁন- এই তো আমাদের পথ । 

আর কোথায় যাব: কোন বিপথে 

চেনা জানা এই 'ীমাঁছলের পথ ছেড়ে 2 


এই রাজপখথ-_ 


গাঁয়ের শহরের, দেশের বা িনদেশের 

বাঁচি মুখ বিচন্র বেশ চিত্ত চলন বলন- 

এই মানুষের হাটেই আমরা শকন্তু দানি সবাইকে, 
এই তো আম--এই' তো আমরা সবাই, 

এই তো আমাদের পথ-_আমরা এপতণের আপন জন । 
ঘর না থাক, না থাক কাজ, 

নাই যাঁদ থাকে অন্নবস্ত-তবুও এ পথ তো আছে? 
আছে এ পথের টান- মানুষের মাছলের টান। 


এ পথ আমাদের গড়েছে, আমরা গড়েছি এ পথ, 
যারা ফেরোন এ পর থেকে 


গজ 


যাদের বুকের রক্ত লেগে আছে 

এই পথের ভাঙাচোরা মধ্যে । 
কাজের স্াক্ষশ, অজশবন মরণের সাথশ, 
আমাদের এই ততা পথ! 


এই মহানগরশর-_ 
স্াবোকি বনেঙশ নতুন পুরনো 

আদি গজ কাঁচা পাকা- আনলো অন্ধকার মেশালো, 
এ সবই আমাদের রাজপথ । 

এখানে এগিয়ে চলেছে বাঁধভাঙা জনন্ত্রোত, 

এ পঙ্খ 'মশবে গিয়ে নতুন পথে । 

এই তো আ্সখদেদ্র “পরখ, 

এএম? হতত্ত হ্যা মিলাওও পাল শা র্সিালিয়ে চল 
এই ধমাছলের রাজশ্পব্ষে | 


মহানগরীর মুখ 


অবাক বিস্ময়ে চেয় রইল দে। কোত্যাক। তর মকর মৃখের 
আদল ১ হাজারো মকর ছায়া পড়েছে মহালগরলর মৃথে। 
লালমখো গোরার কুখটী কি জয়জ্কল! চাবুক কষে দল 
ওর পিঠে । কি বিকট কহানগরীর মুখ! 


ঘাড় বাঁকয়ে তেড়ে আসছ্ছে অবরো কত মূখ্ব। িদ্রোহল 
সিপাইদের মুখগুলো উজ্জব্প হতে উঠল । ফান মণ্ 
থেকে প্রশান্ত মুখের ছায়া পড়ছে । করাগার থেকে উপক 
মারছে আরো কত অসংখ্য মুখ । আবেগে উত্তেজনায় থরথর 
করে কাঁপতে থাকল মে? কাহ্বাহাটির ঢেউ বক্সে ষাচ্ছে 
উত্তাল মহানগরশর অসংখ্য মুখে সুখে । কত ব্যথার, কত 
ভালবাসার মুখ । এবার তবে দ্বেখা ষারে ওর হারানো 
মায়ের মুখখানা । কি ভ্ভাল মহানগরদর মুখ ! 


দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘাঁনয়ে এলো । জড়ো হলো 
অন্ধকারের কশটেরা। কালো ক:লো কুটিল হিৎস্র লোলুপ 
মুখগুলো জব্লজহল করে উঠল । ক্ষিদেয় কুঁকড়ে যাওয়া 
মুখগুলো মুখ থুবড়ে পড়ছে ফুটপাথের উপর । 
কোথায় ওর হারানো মায়ের মুখখানা 2 কি কদর্য নিজ্তভুব 
মহানগরনর মুখ ! 


ওর শ্রান্ত ক্রাল্ত দেহখানা এলিয়ে দিল ময়দানের শাহদ 
মিনারের গায়ে ॥ মহানগরনর পথঘাট ভেসে গেছে মানুষের 
ণমাছলের সমুদ্রে। গোধূলির আকাশে রাস্তম আভাস 
মিশেছে অসংখ্য লাল নিশানের তরঙ্গ? ও তখন স্পম্ট 
দেখতে পেল সেখানে উজ্জল হযে উচ্ডেছে ওর মায়ের 
স্নেহময়শ। মুখখানা । কি অপরুপ সন্দর মহানগরীর 
মুখ! 


ই সলি 


চলেছে চলে 


শবাপদের ভজাখগুল্লো জ্হলজ্হতা জ্হল্বছ্ছে, 
কোতপকাতে আশেপদশোে ব্দনাঘহস্োে চজছে, 
শন দাও ল্খে দাঁতে, শান দাও ধজহ্বাক়, 
হায় হায় গেল সব জনগণবন্যায় ! 


সমুদ্র চলছে হণীতিহাাস চলবে । 


বন্ডের শপকাসায় অথেলি পাজারসর 
শোষণের মন্লের ত্পস্বন মাজ্জার, 
বাতাসেব গায়ে শোকে রক্ডের হান্ধ 
আহংন্দ শারদ মেতে শুষে হৎসায় । 


অন্বের বস্তের জশবনের সঙ্ঞানত্ত 
সমুদ্র তালে তালে চবকছে-_চবলবে ॥ 


স্ি৪৯ 


দিগন্ত রভিল্স 


হাতুঁড়র কাস্তের তালে তালে 
রাশ্তম নিশানের রঙে রঙে 


পবশ্বেব শ্রামকের বন্তে 
গড়ে ওঠে দিনে দনে আকাশের 


ধবংসেব তান্ডব নৃত্যে 
পাঁথবীর শন্যেব শ্যামলে 


যুদ্ধের দামামায় 'হিংল্্র 
মর্তেব ম্ত্তকা গর্ভে 


মহাঁমলনেব মহাসাগরের 
বাঁধভাঙা উদ্দাম জীবনের 


মৃত্যুর ধংসের ব্যাপারণর 
পদাণতক "র্মাছালেব যান্নীর 


শৃঙ্খল ভাবার সঙ্গত, 
মুক্তির প্রভাতের উদ্ভাস। 


সভ্যআ সস্টির ইমাবত, 
সশমানাব শদগন্তস্পশর্শ । 


মানুষেব শলরুবা মত্ত, 
সাষ্টর মমতাব বিস্ময় । 


ডলারেব 'পশাচেব হহ্ওকার, 
নব নব জীবনের অজ্কুব। 


বক্ষ অস্দেব সজ্জা, 
তরঙ্গ উচ্ছল ধবণন। 


শবধষান্ত লালা ঝরে বাতাসে, 
সম্মুখে 'দগল্ত বাল্তম । 


পাঙ্থচাক্ী 


বিষ সম্ধ্যার পণ্ধে পত্ে 


দৈনান্দন জশবনের দায় । 
নিত্যনোমাত্ক গাঁতি আঁকাবাঁকা পখথ-_ 
আকাশের মহ্ত্থখে শোতে বোঁচল্রয, চোখে লাগে মায়া 
দত হক বুকের স্পন্দন । 


পেছহ ভাকে ওপাশের কানাগালি__ 
সভ্যতা-সংস্কাতির ডীচ্ছস্টের ভিকেদারশ 
ছায়া ছায়া হাতছানি-__ ॥ 


গোধৃঁলির রাঁষ্তম আকাশে তখন 
অগাঁণত মাছলের মুখ । 


গানে হ্যাক 


চলোছ ব্যাতলব যন্তাশ 
অহযুত বজ্রম্লাষ্টি তুলে, 
পহীঞজ্ভৃত কাতলা মেঘ ছিড়ে ছকে 
প্রসহ্ষষ আলোক আকাশোেব সম্ধানলে । 


কে বুখবে এই বুকেব 

সমুদ্র তবঙ্গা 7” 

কৈ বাঁধবে বাঁধিত্ভশ্ুাা “দস্তি শশবশ্ছিতিজনব পাসে 
শৃঙ্খল ০ 

কে কেড়ে নেনে লপ্ক্ কব্ি ধহান্য শেক 

মহীক্তিব তৃষ্জ্রা » 

কে মুছে তদবে কুষাশাব অন্ধকদব থখেতিক 

বস্সক্তেব শ্রত্যয » 


পচছনে ফববে না নদশব মুখখ 

মাটি জ্বশ্েনেব গঈকশলষেব উদ্ভাকত মুখ, 
ঢাকতে সপালবে না 

কোনো বদলোো হাত ॥ 


১০০১০ ১ 


হাতি 


বল'ত সবাই ভালো মানুষ সবার চেয়ে খাঁটি । 
সর্বংসহ্া নাম ছল তার বক্ষ সুধাকস ভরা, 
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না নীরব বসুজ্ধরা | 


জানত কেবা এত আগুন চাপা ছল বুকে, 
এই প্রাতিবাদ বন্দশ ছিল লক্ষ বেদাট মুখে । 
সাত সমুদ্র গর্জে ওকে আকাশ আতলাযস ভরা, 
এই ফাগুলে বক্তরাঙা মুখর বস্ক্ধরা । 


শ৩ঠেষ্২ং 


আম্কাস্ 


একাঁদন ডেকোঁছল আকাশ আমাকে, 
অসম দশগান্তে মেলে দুশট নীল চোখ । 
ছনয়ে ছুয়ে চলোছিল মেতের মুকুট ॥ 


পায়ে চলা পথে ঘাটে প্রাতি ঘবে ঘকে। 
হানি কান চাওয়া পাওয়া সুখ দুহখ ঘিরে, 
সংগ্রামের বিজয়ের গভশর প্রতঃয়ে ॥ 


৩৪০৩ 


আহম্যারি গ্রাম্য 


রোদের তান্পে পোড়া, বৃষ্টি জল্লে ভেজ্জা, 
আমার গাঁয়ের চাষ ॥ 
ক্ষেত খামারের সাথ, মাথায় ধানের আঁট, 


আমার গাঁয়ের মেয়ে, 


আমার গার পথ ॥ 


বুকের খুনে বোনা, হাওয়ায় দোলে সোনা 


বাঁচার মততা বাঁচি কোদাল দয্সে চাঁছ 


রক্ত-চোষা ঝাড় । 
আমরা কাটি মাঁট, শক্ত হাতে গাঁতি 


নতুন শদনের ভিত, 
জোয়ার এলো গাঙে, বরা এলো মানে, 
এলো প্রাণের ঢেউ । 


৩০৩, 


হোখথা মোন হার ছিল 


হোথা মোর ঘর ছিল গো, 

এ হোথা এখানে 

এ যে দেখ, ঢেউগুলো সব দুলছে মাতাল তালে, 
উল্লাসে 'চৎকারে- ওরাই খেল সব-_ 

আমার ভিটে, আমার মাঁট, আমার ঘর, 
ঢেশিকশাল গোয়াল খামার, বাঁধ গাই বাছুর 
হাঁস মুরগী যা ছিল সব খেয়েছে এ 

সব্বনেশে বান! কে তোমরা, 
বাঁচয়েছ গো আমার কঠিন প্রাণ 2 

পরান হারান খুকীত এই তো বসে কোলের কাছে 
আম আছ, আছে ওরা- নেই তো আমার ঘর ! 
সব্বনেশে বান! লকলকে ?জভ, রাক্ষুসে খাই-_ 
গ্রাস করেছে সাতপহরুষের ভিটে আমার, 
উতথাল-পাথাল নেই পারাপার 

সবক্বনেশে বান, ওরে সববনেশে বান! 


গঙ্গারে তুই ছিলি আমার খেলার সাথ, 

প্রাণের সাথাঁ, সারাজীবন সুখ দুঃখের ভাগশীরথশ । 
রাক্ষুীবে সব্বনাশশ! িলোছস কি সবই আমার 
সাত পুরুষের ভিটে আমার, আমার সাধের ঘর £ 


কি বোঝাবে তোমরা আমায় ? 

এই হাতে ক বাঁধবো আবার নতুন ঘর 2 

বাঁধতে হবে? বাঁধতে হবেই আমার ঘর-_ 

সব্বনাশ গঞ্গারে তুই, ভেঙেছিস মোর বুকের পাঁজর ॥ 
হাত দুটো তো আছে তবু, 

আছে তো এই কুচো কাঁচা, বাঁধতে হবে, 

বাঁধতে হবে আবার আমার ঘর! 


এ হোথা মোর ঘর ছিল গো, 

এঁ যে হোথায় ঢেউগনুলো সব 
উথ্থাল-পারথাল লুটোপনাঁট গাঙের মাঝে ১ 
হোথা মোর ঘর ছিল-_! 


৩০ €ে 
নর্বাঁচিত কাঁবতা- ২০ 


ন্াতিটোা তুন্ে খল 


হোরিকেনের পলতেটা একটু উসকে দাও, 
বাতিটা তুলে ধর 1দাঁদমণন, 
লেখাগুলো ভালো করে তাওর করে নেই। 


ছোটবকালে ঠাউরমা বলত- মেয়ে মানুষ 

বই পড়জে নম্্যাভ বিধবে হবে, 

অলন_ক্ষুণে মেক্ের বরাতে সংসারে আগুন জবলবে, 
আমাদের যেতে নেই পাঠশালার ধারকাছ 'দয়ে ॥ 


মা বলত, ঘর গেরস্হালশ শেখ, 
ভাত রাধি, ধান ভান, মুদি ভাজ উঠোন 'নকো-- 
তাইতো করতাম, নেকাক্পড়া খান গো ধদাদমান । 


তব দেখ, কালে আমার পোড়া 

সাত বছরে বে” হলো” দশ বছরে কপাল পুড়ল, 
বাপের ঘরেই পড়ে রইলাম সারা জনম । 

মা টা আঙগোই মরে বাঁচল, 

বাপ মবজল পরের জামিতে খাটতে খাটতে । 

পট চালয়োছি পরের বাঁড় ধান ভেনে, চিড়ে কুটে_ 
তা হলো বইকি দু-আড়াই কুণড় বছর-_ 


আধার চুলে তা পাক ধরেছে । 


পোড়া চোখে ভার পাইনা, 

সসভ্যেস নেই তো 

তবু তোমাদের বই পড়তেতে বড় ভালো লাঙ্টো, 
তাই ছুটে আটটি রোজ ভর সলকঝেয । 
তোমাতদদিব কাত্ছ এলে মে হয় 

যেন আমরাও মানুষ, হ্যাঁ মানুষ বৈ ক? 
এতাঁদন অন্ধকারে ছিলাম, এখন বুকতে পার । 


হেোরিকেনের পলতেটা এ্রকটু উস্কে দাও, 
বাঠতিটা তুলে ধর 'দাদমাঁন, 
লেখাগুলো ভালো করে শচাওর করে নেই । 


টু 


বুলবুল 


আসা য্যওযাব পথেব পাশে ফুটেছিল একট সাদা ফুল, 
বুলবুল । আকাশ বাতাস কাঁপষে মিছিল চলোছিল, 
পথের ধুলো ডীঁড়য়ে- তারা বলোছিল, 

সামনে লড়াই শিকল ভাঙার- এই জমানার। 

বুলবুল তো শুনোছিল- সেই; মাছিল ডেকোঁছিল. 

এস এস হাত মিলিযে চল সাথে-দ্বারের পাশেই 

ব্যথার ভারে বসোছল নত মুখে । না-পাওয়া কোন 
গৃহসখেব একটুখানি স্মাতির মতন, 

আবছা আলো আবছা আঁধার কাঁটা যেন বেধে বুকে, 
ঘরকুনো মন শুধুই খোঁজে ঘরের চাঁব। পাবে নাকি 
হঠাৎ কোথাও ১ হন্তাৎ কোনো রাজপুভ্তুব আসবে নাক 
রাজকন্যের ঘুম ভাঙাতে £ উবে নাক আকাশ ছেয়ে রোদ 2 
অথবা কি বানের জলে ভাসবে, 'কংবা পুড়বে খরার তাতে 2 
তাও জানেনা হিমেল রাতেব 'াশির ভেজা বিষন্ন ফুল, 
বুলবুল । কত যুগের পাষাণ চাপা অন্ধকারেব ব্যথাব মুল, 
দিশেহাবা গাঁষের মেয়ে বুলবুল। 


শোন মেযে মুখ তুলে চাও, 

ফেলে আসা ঘবের চাঁব যায় যাঁদ যাক_ 
শমাছল তাকে বলোছল ডেকে ডেকে এস সাথে, 
ডাক এসেছে শিকল ভাঙার-_ এই জমান ৷ 

মুখ তুলে চাও সৃযমুখশ, আকাশ আলো আলো, 
এসো সাথী, হাত মালয়ে পা মাঁলয়ে চলো । 


৩০৭ 


নিশি শতক্কেল হ্যাছুছঘল্ে 


দমবদা হাওয়ায় উলটে গেল 
শতাব্দীর পজ্ঠাগুলো। 


কি অপরুপ শিশু ও ! 

কোন মায়া কাননের ফলা 
কোন্‌ দেশের 2 কোন্‌ মায়ের 2 
একমনে দেখছে ও 

[বিশ শতকের যাদুঘরে ॥ 

অবাক +বস্ময়ে বলে উচ্ল-_ 
তোমরা 1ক মানুষ ছিলে £ 

তবে এমন পাথর হযে গেলে কেন 2 
কথা বলছ না কেন তোমরা 2 

প্রাণ নেই বুঝ তোমাদের ৪ 


কথা বলল পাথরের মা 
বাছা আমার ! প্রাণ 'দয়োছি তোমাকে, 

'তাই আম এখন যাদুঘবের পাথর, 

আমার কথা থেকে নতুন কথা 'শখেছ তুমি, 

তাই আমার কথা এখন পুরোনো পহাথ হয়ে গেছে । 


শাক্তি হলো দমকা হাওয়া 
আজকের ঈদনের বোজনামচা । 


জলা তথ শৈ কলকাতা শহর 

লাশ দেব আশাুন-- 

”প নঘটনায় নিহত কতজন 2 

পাঞ্জাবের দাঙ্গা, আস্দমের ক্ষয়ক্ষাতর খবর- 
গলায় দাঁড় 1দযেছে পাশের বাঁড়র বোটার, 


৩০৮ 


নিবাচন হবে, কি হবে না এবার 2 

দোতলার ছেলেটা পড়া মুখস্হ করছে, 

ভারত একাঁট' স্বাধন দেশ, 

পশ্চিমবাংলা ভারতের একাঁট অঙ্গ রাজ্য-_ 

এই দুযোগেও পথে পথে ছেলেগুলো পোস্টার সাঁটছে, 
মিছিল হবে ও বেলায়। 


বশ শতকের যাদুঘবের পাথরের মৃতিগিলোর সামনে 
নতুন শিশাট' উজ্জ্বল_াঁক অপরুপ ! 


৩০০৬ 


ব্রন্মাপুরজেল্ শ্রাতি 


ব্রহ্দমপুল, 
তাঁমি শুধু া়াখর নিবাক প্রাণহশন 


ল্ল দেহ, 

তুমি মুক, তুমি বাধ, তুমি শুধু এক 

কালের যাল্লার পথে জ্তন্ধন্ত্োত স্হাীবর ইতিহাস, 
বুগাঁটিল চক্রান্তে বন্দশ 

শারাবদ্ধ রক্ভান্ড [িশ্চল 

তোমার দুকৃলতেল বাঁধা 

শবভেদাঁবদীর্ণ হতমান-__আন্াম ॥ 


দুরু দুরু প্রাণের স্পন্দন ॥ 

তুাহম সাথন, তাঁমি শপথ, তুলি ঘৃণা প্রা ভতিবাদ, 
ওঠ, করথ্থা কও-_ 

একান্র মনে আন নেই গ1প্রযনাম-_ আসাম ! 


ভ্রহ্মা পাশত, 

লম্ষ তরুণ হাক উত্তাল তরঙ্গ, 
মৃত্য গভির গহ্বরে 

মহাজশীবনের সঙ্ঞানত, 

তুমি সংগ্রাম, তুমি এক, তুমি সংহাঁতি-_ 
তুমি আমার শোকার্ত [বিদীর্ণ শ্যামলে 
নতুন ফসলের গান। 


৩৬১১ 


আম্মি তোমার দুকৃল ছাওয়া প্রাণের জোয়ার, 
আমার মৃত্যুহশন নাম- আনাম । 


৩১১১ 


হব বে হালা না 


গোধাালির একফাঁল পড়ন্ত আলো 
বালক ?দয়ে উঠল ওর চোখে । 


সামনের ধৃসর মাটির পথ, 

হোমেল আবেশের উষ্ণ গৃহকোণ, 

কাজের শেষে ঘরে ফিরে ভ্রান্ডা হাতি পা গুলো 
আগুনের তাপে সেকা_আ'মি তুম সে ওবা, 
মুখোমুখি বসা-__ারণে অকারণে হাসা কাঁদা 
আত সাধারণের জন্যই-াকি অসাধারণ হাতছাঁন ! 
ঝুলতে কি আছে সারাদনের সশ্গয় ৮ কত দাম? 
কাজ নেই হনেবে, বোহসেবী আয্-ব্যয়ের 
টানাটাঁনর সংসারের নাবড় মুহু্তগিলোও 

ক দারুণ! আর একট কোরে পা চালিয়ে 
আর একট গেলেই দেখা যাবে 

সেই ির্তন ঘরের পুব ইদকের খোলা জানলা । 


একটা তনন্র কান্নার আওয়াজ এল 

কোন দিক থেকে 2 কোনো শিশুই কাঁদছে যেন-__ 

থমকে দড়াল সে। আর শিক তখনই উড়ন্ত শকুনটা 
ছোঁ মেরে শানয়ে গেল 

ওর হাতের ভ্ার্ত বাজারের ঝোলাটা । 

এই যাও! পিছন থেকে এজ 

পাঁরাচিত হাতের ঝাঁকুনি গাদকে নয়, 

এই দিকে আমাদের মাঁছল-হাত ধরাছ এস । 


[শিশুর কাল্বাটা থামছে না ষে-খাক্সানি বুঝি 2 
শকুনের হছাঁ-টায় কি 'বষের জবালা ! 


ঘরে তফবা হলো না ওর । 


৩৯২ 


অভিবাদন 


বন্ধু ভৈবোছিলাম তোমাদের আভিবাদন জ্াানয়ে 
পান্াব একগুচ্ছ রক্তগোলাশপ, 

[কল্তু গোলাপের পাশপড়িগুলো কুণকড়ে যাচ্ছে 
অসহ্ত মৃতুয বল্ল্রণায় । 


তভেবোহ্ললাম পাঠাব তোমাদের 

সোনালি শরতের একাঁট উজ্জ্বল কাঁবিতা, 
কিল্তু কাঁবতার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসছে 
এক সমুদ্র বিষের বান্পে। 


তভকঝোছলাম অবাক করে দেব তোমাদের 
একাঁট সুন্দর রাঁঙন ছাব দয়ে, 
ঠকল্তু ছাঁবর বুকটা দুমত্ড় গেল 
হিরোশিমার গবকলাজ্ঞা শিশুদের 
আসৃতদেহের চাপে । 


তাই শুধু পাঠালাম বন্পু, 


৩৯১৩০ 


হার ভনাহহত 


দুচোখে স্বস্ের মলোেশ্ত 

দুলছে €সানাঝরা উদার আকাশে । 
বোকা খোকা ফুল কত রং. কত রা, 
সো ভ- স্বশ্নময় বাতানে বাতাসে ? 


মালন্ের স্বশ্লে ফুটে ওত 
ফুলে ফুলে নতুন সষেল রং মাথা, 
ছুটে যাই, চল মাই- আনব কত দুর ! 


রাজা, বানে ভাসা, অশ্রুভেক্জা মটর 
বুকের আড়াল খেকে দহাঁট ম্শলর্প কাঁচি হাতি 
আকাশকে কাছে ভাকে_ 

একাট' একাট চারা বোনে দন লাতি ॥ 
আন্কাশের স্বশ্নের মালশ্জ 

পা রাখে কাঁঙিন মাটিতে 


৩১১৪ 


হুব্বহ্ব ৪ 
[ আন্তজাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে রাঁচত ] 


এ যুগের মরচে পড়া ঘুণ ধরা দেহে 

নেমে আসক দুরন্ত যৌবন । 
গাঁগঞজ-শহরের মাঠঘাট আল গাল থেকে 
বোরয়ে আসুক অসংখ্য বাজম্ঠ হাত, 
গহঁড়য়ে দি কালো টাকার উদ্ধত পাহাড়গুলো, 
পথ বেধে দিক দেশে দেশে, 

সেতু বাঁধুক সাগরে সাগরে । 

মারণাস্তের ঝনঝনান, 'পশাচের অট্রহা্ি, 
স্ত্ধ করুক দৃষ্ত 'মাঁছলের পায়ে পায়ে । 


এ যুগের কুটিল গহংস্র শ্যেন দৃষ্টি ভেদ করে 

জেগে উঠুক অসংখ্য উজ্জবল স্বপ্নভবা চোখ, 
অন্ধকার কানাগাঁলর 'ঝাময়ে পড়া চোখে । 

ফুটে উঠুক অনাদরে অবহেলায় শুজ্কমুখ কৃশাড়গুলো 
আলোর আকাশে চোখ মেলে, 

[খাঁক ধাঁক ছাই চাপা কাঁশ্ঠিত যৌবন 

জব্লে উঠুক বিদ্রোহে ঘোষণায় । 


শতাব্দশর কারাগারের দরজাগুংলা ভেঙে 

বোরিষজে আঙ্ক যুশছেতনার উদ্দাম যৌবন, 

দুধারে [বাছয়ে দক নরম কোমল পাঁলমাট, 

জবলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া [িরোসিমা-নগোসাকির 
কবরের হাড়গ্লার দেহে 

ছেয়ে যাক সবুজের শিহরণ । 

নতুন দিনের আলোয় 

জল্ম নিক নতুন পৃর্সিবশ । 


এ যুগের মরচে পড়া ঘুন ধরা দেহে 
নেমে আসুক দুরন্ত যৌবন । 


৩ ১৬৪ 


আমরা এলাম 

হাতি রাখলাম তেত্মার হাতে, 

চোখ রাখলাম তোমার ছোখে, 
বেধে নিলাম তোমার সমুদ্রের বক 
ছাঁড়য়ে দিলাম অস্গে অক্তো 
তোমার উতলা হাওয়া । 


তোমার হাতে তুলে দিলাম বন্ধুর স্মারক 
আমাদের মহীন্ত সংগ্রামের প্রতনক 
'নারখমহীক্ত-সমান আধকার-গণতল্ত্র'র-পতাকা । 


তুম এলে সাগর কনা, 

অতল গহ্যরের অন্ধকার থেকে 

বুকে তোমার যুগ যুগান্তের ক্ষত [িহ__ 
দেশশ-বিদেশশ দসযরা নিংড়ে নিয়েছে তোমার 
বুকের ফসল- মাটির সবুজ । 

অনেক সংগ্রামের পথ বেয়ে এসেছ তুমি 
বোরিয়ে এসেছ দুওখশীর ভাঙা কুটির থেকে, 
দাঁড়য়েছ আজ ভোরের সুরের মুখোমুখি । 


আমরা এসোছি 

যুগষুগান্তের অন্ধকার পথ পোঁরয়ে, 

এসোঁছ রুদ্ধ দুয়াবের আগল ভেঙে, 

পোরযে এসোঁছ অনেক অশ্রু আর রক্তের সমহদ্র, 
ঠালেছি হাতহাসের বন্ধুর পথের পদাতিক মাছিলে । 


হাতে হাতৈ তুলোছ মীস্তর পতাকা, 
চোখ মেলোছি মস্ত নীল আকাশে, 
সমু্রে মালিয়োছ বুকের তরঙ্গ, 


৩৯৬ 


কান পেতে শুনোছ মাটির বুকে 
নবজশবনের স্পন্দন । 


এস বন্ধু, এস মাছলের সাথশ, 
এস তরঙ্গ-মুখারিত সাগর চ্বশপ, 
গ্রহণ কর আমাদের রাঁন্তম আভবাদল । 


তোমার স্নলেহাভ্ছ সাগর বেলায় 

গাঁথা থাক আমাদের হাতে গড়া 
অহল্যা-সর্মাঁণ-সরোজনশ-উত্তমা-বাতাসশিদের 
অমর শাহদ বেদ, 


তোমাক নীল আকাশে । 


৩১৯৭, 


একুশে হয্রক্াান্দির 


সোঁদন পদ্মার ঢেউয়ে জ্বলন্ত সুর্ উত্তাল, 
লক্ষ কর্তে গর্জে উচ্ে দুজয় একুশে ফেব্রুকার_- 
ডেকোঁছল মা-মা বলে আপনার স্েহময়শ মাকে, 
মাটির বকের স্পরে রেখোঁছিল রক্তের স্বাক্ষর । 


বুাঁময়েছে রাঁফিক-জব্বর-বরকত-স্াালাম... 
উদাস বসন্তে তফাটে মৃতুযুহলন শাহদের মুখ, 
এপারে-শুপারে বাঁধা বন্ধুর শ্রাণের পরশে । 


ত ৯৮ 


সোমেন চন্দ স্মরণে 


আকাশ ভরা সকালের সূর্য 
সমদদ্রের বকে মুখ রেখে 
মিলিয়ে গেল গভশীর িঃসশমে । 

হায় শোকাকুলা মাটি! তোমার বিবর্ণ প্রান্তর 
চেয়ে রইল শূন্য আকাশের দিকে। 


কেটে গেছে কয়েকাঁট দশক, 

শাশির ভেজা ঘাসে ঘাসে আবার জেগেছে 
শতুন প্রাণের স্পন্দন । 

শত শাহদের রন্তে ভেজা পথ বেয়ে 
এগিয়ে চলেছে শতাব্দীর 'মাছল, 

সে মিছিলের মুখে মূখে 

ফুটে ওঠে তোমার মুখ, 

কন্ঠে কণ্ঠে গর্জে ওঠে তোমার কণ্ঠস্বর । 


তুমি কব জীবন-শিল্পী সংগ্রামের সাথী 
তুমি আছ সংগ্রামের প্রত্যয়ে, সাঁম্টর বেদনায় 
শাহদ স্তম্ভের ফুলের সৌরভে। 


তোমাকে হারাতে পার না আব্রা, 
তাই সহম্্র হাতে তুলে ধাঁব 
তোমার হাতের পতাকা, 

বুক ভরে টেনে নিই 
তোমার হাতে ফোটানো 

গুচ্ছ গুচ্ছ রম্ত গোলাপের ঘ্রাণ। 


দ্বিতীর ধিশবযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকা জেলায় ফ্যাঁস- 
বিরোধধ সম্মেলনে রেল মজদুরদের একাঁট মিছিল নিয়ে যাবার সময় ফ্যাসিস্ট 
রাজনোতিক গুণ্ডার দল সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। 


৩৯৯ 


কইই হ্যযাডি 


এই হাঁটি এ আলব্লম্পণ অরণতত "পরব 
আম্নমুুছ্র খহ্মাচিল একস্নুত্ে গাথা, 
এ আমাল মর তামার ধমনলক তারে 
হাভশ্বর প্রাণের গান এক স্লে সাধা। 


খখরাভিবজাত বাতলে তেবা স্নদুুর আ্াক্তির 
তশারিয়ে এতোছি কত পায়ে চলা পাখি, 
তাচ্ম আম একসাত্ে কাশটয্মোছি কত 
অনাহ্বার আনছার দুখের অজনশ ॥ 


কতাঁদন তুম আনম ঘুম ভাঙা জোখ্ে 
দেখেছি সোনালী তোদ, প্রসহ্ষ সকাল, 
ফুাটিয়োছি একল্নাকখে বসক্তের ফুল । 


2 হ্বাঁটল ভাতা বুক্কে হেমতজছে শশকস্ড 
জ্াতর্ধর্ম কোল্রহশীন মহান মিলন, 
বাল কুগাটিভ চক্র ভেদ কিনে জ্কানশ্ছোঃ 
সবুজ প্রান্তর ছেয়ে নতুন স্কস্বল £ 


০ ২৫০ 


আজকাল 


আজকাল মানুষের সংকটে সংকটে জীবন জরজারত, 
বাজার দর আগুন- টানাটানির সংসার, 

যোয়ান যোয়ান ছেলেগুলো বেকার বাঁহনশ বৃদ্ধি করছে? 
হতাশাগ্রস্ত, বেপরোয়া রকবাজ সমাজাবরোধনীর দল বাড়ছে, 
নেশায় বদ-নরক গুলজার- এ দেশের ভাবষ্যং অন্ধকার ! 
আর আজকাল-_ 

কাজ দাও, কারখানা খোল, 'জানিসের দাম কমাও- 

ফেটে পড়ছে ক্ষোভে-ক্রোধে উত্তেজনায়, 

এমন তো দোঁখান কখনো ? 


আজকাল খবরের কাগজ খুললেই 

বধূ হত্যা নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ-_ 
হায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর ! 

দেখে যাও এ দেশের নারীদের ক হাল! 
ছিঃ ছিঃ ধরণী ম্বিধা হও! 

আর আজকাল-_ 

মেয়েরা সব ভাঁড় করছে কাতারে কাতারে, 
পথে ঘাটে ময়দানে 'মাঁটং-এ মাছিলে-_ 
ঘোমটা ফেলে বোরখা ছেড়ে এসেছে ওরা, 
গলা ছেড়ে বলছে-স্দীন্ত চাই, চাই সমান আঁধকার। 
এমন কেউ দেখেছে কখনো ? 


আজকাল চুর ডাকাতি রাহাজানি খুন জখম, 
ঘুন ধরেছে গোটা সমাজ দেহে। 

ফুলে ফে'পে উঠছে 

সূবা আর নারী মাংসের ব্যবসা- 
পঠাতগন্ধ_এমনাক শিজ্পে সাহত্যেও ! 
নৌতিক অধঃপতনের চরম-- 
সংস্কৃতির এমন অবক্ষয় 

কে কবে দেখেছে 2 

দেশটা যাবেই উচ্ছন্নে ! 

আর আজকাল-_ 

গাঁয়ে গঞ্জে বাঁদ্ততে কলে কারখানায় 


৩২১ 
দনর্বাচিত কাঁবতা--২১ 


কি আশ্চর্য! পায়ের তলার গাঁরব মানুষগুলো 
মাথা উচু করে দাঁড়য়েছে। 

মাটির মানুষগুলো চলছে যেন 

বাঁধভাগঙা বন্যা-উপছে পড়ছে চারাদকে। 
ওরা একটা কিছু করেই ছাড়বে ! 


আজকাল মানুষের জীবনেরও নেই এতটুকু 'নরাপক্ঞা, 
এখানে ওখানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ, 
জলে-স্হলে অক্তরশক্ষে মহাযুদ্ধের হুমাঁক, 
দুনয়াটা যেন বসে আছে এক বারুদের স্তৃূপের উপর । 
আর আজকাল-_ 

গোটা দ্ানিক়াটাই মেতে উঠেছে শাক্িত শাঁল্তি করে? 
কোথায় ছিল এত যৌবন শান্ত, 
ইতহ্াসের কোন অন্ধকারে 2 

সারা আকাশ লালে লাল-__ 

কোথায় [ছল এত ঝান্ডা, এত হাত, 

এত বাঁধভাঙা মানুষের 'মাঁছল ! 


আজকাল এমানই চহলছে-_॥ 


শেষ বিচার 


তখন রন্ড গোধূ্রীলর আলো 

ছড়িয়ে পড়েছে জনসমুদ্রের মুখে, 

আকাশে উড়েছে সহম্্ লাল পতাকা, 

থোকা থোকা বেলুন উড়ছে বিজয় উল্লাসে । 
সমুদ্র গর্জে উঠল বজমুন্টি তুলে__ 

আমরা ফাঁস দিলাম যুদ্ধবাজ রেগনকে, 

আমরা বশরের উপ্াঁধ দিলাম নেলসন ম্যান্ডেলাকে। 


বাতাসে বাতাসে ঘোঁষত হলো 

খোলা ময়দানে গণ-আদালতের রায়-- 

স্সামরা ফাঁসি দলাম যুদ্ধবাজ রেগনকে, 

আমরা বীরের উপাঁধ 'দলাম নেলসন ম্যান্ডেলাকে। 


রায নোরিয়ে গেছে জনগণের 

জলে স্হলে অন্তরনক্ষে যার ফাঁদ পেতেছে যুদ্ধের 

তাদের দকে আঙুল দোঁখষে বলছে 

[হিরো সমা-নাগাসাকর নতুন প্রজল্ম-_ 

এবার তোমরা শেষ [নিঃশ্বাস নাও 

হিটলারের কববের প্ীতিগন্ধময় বাতাসে, 

তোমার ফাঁদ পাতা সাগর শুকিয়ে যাবে 

নক্ষত্র যুদ্ধের চক্র থেকে ফেটে পড়বে বজ্ঘাত 

কেননা, তোমার ফাঁপর হুকুম হয়ে গেছে রেগন, 

আর আমরা বীরের উপাধি দয়েছি নেলসন ম্যান্ডেলাকে ॥ 


মেঘভ্ডাঙা সোনারোদে ছেয়ে যাক সারা আকাশ, 
স্বচ্ছন্দে উড়ুক মনুস্ডত আকাশে 

শাক্তি কপোতের সারগুলো ! 

এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমোরকার বুক থেকে 
তুলে নাও তোমাদের অক্রোপাসের থাবা, 
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ধবংনের নেশায় উল্মম্ত দস্্যুরা, 
খকংস হোক তোমাদের 


এ পাাখথিবি আমাদের, 

আমরাই আবান মেহনতশ হাতে 

নতুন করে সম্টি করব এ পৃঙ্খিবশ, কেননা, 
শোষ বাক্স বোলিয়ে গেছে জনশ্াণের-_- 
আমরা বশরের উত্পাগধ দিলাম 
মদাক্তযোম্ধা নেলসন ম্তাপ্ডেলাকে। 


ুনভড ' 


আমার মায়ের মুখ 


আমার মায়ের মুখখানা কেমন ছিল? 
বল না, তোমরা বল না আমায়, 
বলতে পার কেউ 2 কই কোথায় ? 
কেমন সেই ফোটাফুলের সুন্দর মুখখানা ! 


আম যে এক হারানো শিশু- 

কতব্দল ধরে খঃজে খংজে ফিরেছি, 

কোথায় আমার হারানো মায়ের মুখ 2 

মা কি চেয়ে আছে আমার লুখের দিকে 2 

মা আমার-_- আলো অন্ধকারে, 

কতাঁদন ধরে আম খজে ফিরেছি তোমার মুখ-- 
যে মুখের দকে চেয়ে চেয়ে 

আম কাটিয়ে দিতে চেয়োছিলাম সারাজীবন ! 


আম তো তোমাকেই পেয়োছিলাম-_ 
মালয়ে মালিয়ে দেখোঁছিলাম 
আমার মায়ের মুখের স্পম্ট আদল । 


হ্যাঁ, আমি খুজে ৮পেয়োছিলাম-_ 

মেঘ ভাঙা সৃষযের আলোর মতো, 

সে মুখ চেয়ে ছিল আমার 1দকে, 
দিয়োছিল আমাকে মায়ের বুকের উষ্ণতা, 
আড়াল করে রেখোছিল আমাকে 

কত ঝড় বাদলের দুর্যোগের দিনে 

আম ঝড়ো হাওয়ার পাঁথক-_ 

কতবার আশ্রয় ?নয়োছি 

আমি অবাক, বিস্ময়ে দেখোছি তোমার মুখে 
কত দুঃখ বেদনা বিদীর্ণ সম্ভার 
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আশ্চর্য সুন্দর ভালবাসার মখ-- 
আমার মায়ের মুখ । 


তোমার সেই অসাধারণ মুখখানা 

ফুলে ফুলে ছাওয়া শহ্যাকস ঘলরীমিয়ে আছে 

সেই অশ্পরুকপা মায়াময় মুখখানা ! 

বহু সংগ্রামে ক্ষতাঁবক্ষত 

এক অস্বমান্য ?বজাক়িনৰ, 

তুম তখন শেব আশ্নদাহনের প্রতীক্ষায়, 
সর্বৎসহা ধারল্রীর বক্ষলসন-__ 

অস্তগামস সযেরি রক্তরাশগো ছাঁড়য়ে প্ড়েছ 
আমার স্তাঁমিত সভায়, ঈনর্বাক চেতনার আকাশে ॥ 


হারিয়ে শেল-_ আবার হারয়ে গেল, 
আশ্চর্য সজ্দর ভালবাসার মুখখানা ! 
আম খুজে খহজ্ে ফাঁর-_ 
বারবার খহজে খুজে শফাবি, 
দুচোখে গাভীর সমহছের তৃষা [নিয়ে 
সেই স্লেহমাখা হারালো মুখ, 
আমারে মায়ের মুখ ! 


তস.৬ 


কমতে 


সংগ্রাম তোমার নাম, গেয়ে গেছ জীবনের জয়, 
চলেছ বন্ধুর পথে আবচল অক্রান্ত নভয়, 
বেধেছ অপার স্নেহে অগ্জাণত চলার সাথনরে, 
তোমার অমর স্মৃতি ঢেকে রাখ বুকের গভশরে ॥ 


৩২! 


হিমালয়ের শপখখ 


€ ৬) 


কে তুমি শিকরে বসে কাঁদছ গো মা! 
হাত রাখ ওদের মাথায়, 

ওরা তোমার বশীর সল্তান, 

শ্রাপ দিয়েছে মাতৃভূীমর মান রাখতে, 
মৃতুচ নেই ওদের । 


€ ₹ 


গজের ওঠো কাণ্তনজত্ঘা-_ 

উড়াও তোমার তুষারশনভ্র বিজয় কেতন. 
গর্জে ওঠো পাহাড়েব স্তন্যালালিত 
শালাপয়ালের মহা অরণ্য, 

ঝড় তোল প্দুঁট পাতা একটি কুশডর” 
[দগল্ত 1বছানো সবুজ বাগিচা । 

সূর্য ধোওয্া পাহাড়ী মালণ্ও, 

ফোটাও তোমার চোখ ঝলঙসানো রুপ 
দৃস্ত মিছিলের চোখে চোখে । 

নেমে এস পাহাড় ঝরণার মাছিল, 


ণাবদেশশ দসুযর বুটের চু । 

এখনো রয়েছে তোমরে চা বাগচার কুমারশ দেহে 
হহংস্র পশুদের নখরের দাগ, 

তোমার জমাট বাঁধা গহমের কণায় কণায় জেগে আছে 
জবলল্ত ঘৃণা প্রাতিরোধ, প্রাতিবাদশ সভ্ভা। 

প্রভাতী সর্ষের মুকুট । 


€ ৪ 9 


1হমালয়ের কাঁনিন পাষাণে প্রাণে প্রাণে আছে বাঁধা, 
সমতল আর পাহাড়ের হাতে বেধোছ অটুট রাখি । 


৩০২৮ 


কত যুগ ধরে হে*টোছি কতনা বন্ধুর পথ বেয়ে, 
পোরিয়ে এসোছি কত নদ কত অরণ্য বনভূমি । 
একসাথে কত উপবাসঈ রাত কাটিয়েছি তুমি আমি. 
কাঁধে কাঁধ রেখে কঠিন লড়াই কতনা করেছি জয়। 
দুহাতে বুনোছ নতুন ফসল সৃর্ষের মুখ চেয়ে, 
ফলের অর্ঘে সাঁজিয়োছ এই সাধের জল্মভ্ইম। 


€ ৬ ) 


আমরা এসোছি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 

এঁক্য সংহতি শাক্তির দূত, 

জীবন-মরণ সংগ্রাম আমাদের নাম। 

সরে যাও নক্ষলযুদ্ধের মন্তাীশষ্যের দল 

সরে যাও এঁক্যের নামাবলন জড়ানো [বিভেদপন্হশীরা | 
সারয়ে নাও তোমাদের মুখোসপরা কুতীসত মুখশাজো- 
হি নেই তোমাদের এখানে । 

এখানে আমরা সর্ষের পতাকা ডীঁড়য্েছি কাণ্তনজজ্ঘার শিখরে 
বুকে তার উজ্জব্ল 

আসমুদ্র হিমাচলের সংহাতর মুখ, 

ভাইয়ের মুখ, মায়ের মুখ 

শাশবত মাতৃভ্হীমর মুখ । 


€ ৬) 


কে তুমি শিয়রে বসে কাদিছ গো মা! 
চোখ মুছে উঠে দাঁডাও-_ 

এই ব্াখাছি তোমার কাছে 

আমাদেব শপথ । 


৩২০১ 


গুতা হেহান আনে 
| মেম দবন্ন শতবর্ষ উপপাত্লক্কে ] 


আকজ্ঞছকে এসেছে পবা হে 

বশর জ্েগোছে পাকা হে, 

শ্রামমকের খুনে লালা 1দগাল্তে 
লালন তব্র্ভো পয়লা মে। 


৩০ ৩৩১৮ 


সেদিন শিকাগোর আকাশে 


সোঁদন শিকাগোর আকাশে উঠেোছল 
শতাব্দীর ঘুমভাঙা রক্তিম সূর্য। 
আকাশের চোখের আলো 'ছিল মুত 
ধোঁয়া ওঠোৌন কোনো চিমাঁনতে । 

সোঁদন ধর্মঘটের গার্বত শহরের পথে পথে 
উত্তাল লাল পতাকার উৎসব। 

[মাছিলে মিছিলে লাল শহরের মুখে 

নব বসন্তেব উদ্ভাস, হাতে হাতে মশাল, 
কন্তেব স্লোগানগুলো সব সঙ্গীত, 
'শ্রম-বিশ্রাম-আনন্দের আট ঘণ্টার সংগ্রামে 
শব বিজয়ের পদধযানি। 


সোঁদন পাঁথবী সেজোছিল বসন্তের ফলে ফুলে, 

উৎসবের পোশাক পরোছিল ওরা সবাই- 

পাশাপাশি চলোঁছল পার্সনস আর লুসি, 

সঙ্ছে ছিল ওদের সোনামনিরা_এ্যালবার্ট, লূল। 

সাথী ছিল স্পাইজ, 'ফিসার, এঞ্জেল... 

সাদা-কালোয় মাখামাখি মিছিলের তরঞ্গে 

লোহা পেটা শিকলভাঙা হাতে হাত মিলিয়োছল 

ইতাল ফ্রান্স ইংলণ্ড স্পেন জার্মান রাশিয়া... 

বেজে উঠোছল এঁক্যতান-দুনিয়ার মেহনতাঁ মানুষ এক হও! 


শতাব্দীর পথ পাঁরক্লমাব শেষে 

আজো চলেছে কালের মিছিল, 

এগিয়ে চলেছে নতুন দনানয়া গড়ার জভিযান্নীরা, 
হাতে হাতে তাদের মে 'দবসেব পতাকা । 
সপাইজ ফিসার এঞ্জেল পার্সনস এর গলায় 
ফাঁসর দাঁড়র িহ_ 

দুনিয়ার শ্রামককে করেছে নীলকণ্ঠ, 

আর সোঁদনের 'শকাগোব আকাশের আলো 
ছাঁড়যে পড়েছে সারা বিশ্বের আকাশে । 








* আগস্ট স্পাইজ. এ্যাডলফ 'ফিসার, জজ এঞ্জেল ও এ্যালবার্ট পার্সনস ১৮৮৬ 
সালের মে 'দবসের লড়াইয়ের শাহদ, তাঁদের ফাঁস দেওয়া হয়োছিল। 
ল:সি এ্যালবার্ট পার্সনস-এর স্ত্রী, এ্যালবার্ট ও লুল; তাঁদের পত্র ও কন্যা। 


৩৩৯ 


মে টিবজেল পতাকা 


আমরা এসোছ 'মাছিলে মাছলে শতাব্দীর পথ পোরিয়ে, 
হাতে 'িনয়ে বুকের রক্তে রাঙানো মে 'দবসের পতাকা । 
[িশবজয়ের মীন্ত আভিযান আমাদের থামবে না, থামবে না- 
যতক্ষণ না সম্পূর্ণ চূর্ণ হবে এ পৃথিবশর পায়ের শিকল । 


হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, অযৃত-__অগাঁণত মেহনতশ জনতা 
লোহাপেটা লাঙলচষা পোড়খাওয়া শল্ত হাতে হাতে 
পাহাড় কেটে কেটে বাঁনয়ৌোছ দেশ দেশাল্তরের পথ, 
সাগরের বুকে বুকে বেধোছি মহামিলনের সেতু । 


দুহাতে কুয়াশা ঠেলে ঠেলে ফাঁটিয়োছ আকাশের মুখের হাঁস, 
বাতাসের তারে তারে তুলোছি সংগ্রাম. স্বাধশনতা, ম্ীন্তর গান। 
বিল্দু বিন্দু রক্ত নড়ে নিঙড়ে গিয়োছি সভ্যতার রন্ত গোলাপে 
রানত্রর গভশর অন্ধকারের চোখে এনেছি সোদয়ের স্বপ্ন । 


ওরা শিশু নার আর শ্রামকের নঙুড়ানো দেহের উপর 
ওরা পৈশাচিক উজ্লানে মেতে উঠেছে যুদ্ধ আর ধবংসের নেশায়, 
ওরাইতো ফাঁসির মন্ডে হত্যা করতে চেয়োছিল মে দবসকে। 


ওদেরই মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে আমাদের মাছিলের পায়ে পায়ে, 
কে ধংস করবে মুক্ত পাঁথবশর চিরবসল্তের স্বপ্নকে? 
কে ফেরাবে অন্ধকারের দিকে আলোর মিছিলের মুখ 
মেহনত বুকে বুকে মে দিবসের পতাকার লাল তরঙ্গ! 


৩৩২ 


সংযোজন ২১ 


মীল আকাশের শাক্তি কপোত 


নল আকাশের শাঁল্তি কপোত, 

কত যুুগ-য্গাষ্ত পথ চেয়ে আছে এ পৃথথিবশ 
তোমারই প্রতীক্ষায় । কত লক্ষ কোটি হাত 
উধের্ তুলেছে তোমাকে আঁভিবাদন জানাতে । 
কন মহান স্বস্নে ভরা তোমার দুঁট চোখ, 

কন প্রশন্তে মায়াভরা তোমার দু'টি পাখা ! 
তুমি উঠে এসেছ মহাসমুদ্রের অতল বক্ষ থেকে, 
তোমার দুটি ভানার ঝাপটানিতে তুলেছ 
বিশ্বময় জন্দসমু্দ্রের উত্তাল তরঙ্গ । 

লুটিয়ে পড়েছ অপার স্নেহভরা মহাকাশের বুকে, 
ধবংসের নেশায় উল্মক্ত দসযদের হাত থেকে 
নক্ষত্র লোকের মান। 


এ শহর সুন্দর শান্তির দূত, 
উঠে এস হরোসমা-নাগাসাকর ধনংসস্তূ্প থেকে, 
ভোরের পাঁখদের সঙ্গে শিশুদের কলকন্ঠ শোনো 
আমরা রঙে রঙে ফুলে ফুলে সাজাতে চাই 
এই সুন্দর পাঁথবশীকে বাঁচতে দাও আমাদের । 


শোনো ঘরে ঘরে মায়েদের মনক্ত কণ্ড_ 

সরে যাও 1হংঘ্র শবাপদের দল, সাঁরয়ে নাও তোমাদের 
আণাঁবক ধবংসের কুত্াসত থাবা 

ফুলের মতো শিশুদের মুখের উপর থেকে। 

শোনো যৌবন উত্তাল মেহনত কণ্তস্বর- 

মানব সভ্যতার ইমারত-এ দ্ানয়া আমাদের, 

আমরা এগিয়ে চলোছি লক্ষ কোট পদাতিক 'মাঁছলে মাছলে 
বাস্তম সূর্যোদয়ের পথে, আমাদের পায়ে পায়ে বাজছে 
খবংস নয় সৃম্টি, মৃত্যু নয় জশবন, যুদ্ধ নয়- শাক্তি। 


৩৩ 


ধবংস হোক পৈশাচিক মারণাস্তের ভান্ডার__এশ্িয়ে চলুক 
সভ্যতার হাতহাস। 


এস িশববাল্দিত শাল্তি পারাবত, 
দাও সংগ্রামের অমৃত স্পর্শ _ আন স্াঁষ্টির মহান স্বগন, 
ভেসে যাও ঢেউ তুলে  দগল্তের 'নংসঈম বলয়ে । 
তুমি নীল আকাশের শাল্তি কপোতি-_ 
জেগে উঠুক রাঁলিশেষের সোনালি সকাল 
সংগ্রামের তালে তালে নামক শাক্তির 'মাছিল 
অগ্াঁণত ঝরণা ধারায় । 


৩৩৬ 


শুকতান্বা 


দুচোখে রাতর কালো অন্ধকার নিয়ে 

চেয়ে থাঁক শ্রভাতশ শুকতারার 'দকে। 

যত ব্যথা, তত ভালোবাসা--আঘাতে আঘাতে 

শান দেওয়া তীক্ষন্ কিনা প্রত্যয় । 

নাবড় গভসরে শোনা যায় আত্নাদ, ক্রন্দন-_ 

অশ্রদুর প্লাবনে, নিজ্করুণ খবম্রোতে ভেসে যায় 
দীর্ঘশ্বাস চাপা বুক। 


মাছলের শেষে, রেখে গেছে পায়ের 'চিহ, 
যাদের মেলোন ঘর, মেলোন ক্ষুধার অন্ব, 

শুন্য আকাশেব ানীচে মাথা রেখে ক্লাল্ত হাতে 
নোতিয়ে পড়েছে কাল ঘুমে, দেখে নাই যারা 
মায়ের মুখের হাসি, শোনে নাই স্নেহমাখা ডাক, 
অন্ববস্তহীন গৃহছাড়া মাঁটব দুলাল--কবে পাবে 
উষ্ণ গৃহকোণ ৮ কবে বসন্তের রক্তগোলাপ 

দুর করে দেবে 
পুতিগন্ধ পচা শব নরাপিশাচের_ 
মুক্ত হবে মাটি? 


দুদচোখে গভখর স্বশ্ন নিয়ে 
আঙ্হর জ্বালা ধরা চোখে 
চেয়ে আছে লক্ষ কোটি চোখ 
প্রভাতী শুকতারার দিকে । 


৩৩৭ 


নর্বাচিত কাঁবতা-_২২ 


আহম্াতকে হতে দাও 


আমাকে হতে দাও আকাশ ভরা তারার আসরের 
একাট মাল প্রদলষ্ত তারা, 


[মালয় যেতে দাও একসাথে 
ব্রুপহাীন বর্ণহশীন বাতাসের অমল সোৌরভে ॥ 


আমাকে হতে দাও লক্ষ কোট মানুষের 
হাতৈ হাত বে*শধে চলার পথের 

একাঁট মার প্রত্যয়দঈপ্ত সহযাল্রশ, 
আকাশে ল্াতাসে ধবাঁনত লক্ষ ক্র 
একাঁট মাত্র উদাত কন্ঠ। 


ইতিহাস তোমার নয়- নয় আমার, 
ইতিহাস নয়তো কোন ক্ষণজল্মা বরের, 
শনরবাধ ইতিহাস গচরকালের গণমানবের । 


আমাকে হতে দাও উত্তাল গাশসমছের 
একাঁট মাত্র বুদ্‌বুদ, 
মহাসমুদ্রের জশবন তরঞ্গে বলশন 
একাঁট মাল উচ্ছল জলকণা ॥ 


ভ ৩৩ ৮। 


হাডি, তুমি শন্যশ্যামলা হও 


তুমি কি বুঝবে না সবঁংসহা মাটি, 

কত জবালা বণ্চিত যৌবনেব বুকে বুকে? 

তুমি কি ফিরে দেখবে না রুক্ষ-রুদ্র গনম্করুণ ধাঁরল্র, 
সব্শ্রাসী ক্ষুধার, বেকারীর, অপমানের কি জ্হালা 2 
তুম কি চেয়ে দেখবে না উদাসশন পৃথিবখ, 
তোমার আলো বাতাস উত্তাপহনন 

শোষণ বণ্চনার অন্ধকারে জমে ওঠা 

সভাতার ভয়ঙ্কর আভশাপ 2 

কতাঁদন, আর কতাঁদন মুখ থুবড়ে থাকবে বল 
রক্তলোলুপ শোষণের বন্দীশালার অন্ধকারে ? 


জমেছে ক্রোধ, জমেছে জবালা, জমেছে সমুদ্রের রোষ, 
বিদ্রোহ যৌবনের পেশীতে পেশসতে, 

আমরা তুলোছ গ্রাম শহরের পথে পথে 

জনসমুদ্রের ঢেউ চাই কাজ. চাই পথ, 

লক্ষ হাতে গড়তে চাই আমারদদেব ভালোবাসার সুন্দর পাঁথবশী। 
খুলে দাও নতুন আকাশ- যৌবনের চোখে চোখে, 

তুম উন্মোচিত হও স্যাস্টর অপাব মাঁহমায়, 

মাটি, তুমি শস্যশ্যামলা হও । 


৩৩১ 


দল্লমজাটা ব্বোল 


তালা ঝুলছে বন্ধ কারখানার দরজায়, 
আম দাঁড়য়ে আছি বাইরে 

খোলা আকাশের নচে | 

মাথায় আমার রোদ বৃষ্টি ঝড়ে তান্ডব, 
শশ্ষদেয় আমার পেটের নাড় মুচড়ে উঠছে, 


মা আমার মরেছে গবনা গচাঁকৎসায়, 

বুড়ো বাপ আমার 'ভিখ মেগে খাচ্ছে, 

বৌটা গঠকে শব”র কাজ করছে বাবুদের বাশড় বাঁড় 
বাচ্চা কাচ্চার মুখে দুটো ভাত তুলে 'দতে । 
বুকেব রক্ডে আমার বান ডাকছে, 

চোখ ফেটে বোরিয়ে আসছে আগুনের ঝজকা, 
গর্জে উঠছে হাতিতর মুঙোর 

খোল দরজা--দরজ্ঞাটা খোল! 


এক দুই 1তন- হাজার লম্ষ আমরা 

কোধে ক্ষোভে অসহ্য যল্ত্রণায় 

বশ্টিতের শ্ষমাহাশীন ঘৃণায় জহল্পে উত্াঁছ আমরা, 
আমাদের প্রাতবাদশ বজরঘাষণাকস ফুটছে 

নতুন 1দনের সংকেত-_ 

খোল দরজা দরজাটা খোল ! 


35৮9 


কেশ কেপে উঠছে ঝড়ের সংকেত 
নড়ে উত্তচে ?তনকালের বটের শিকড় । 


প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে কোণে কোণে 
মানি ময়দানে, কল-কারখানাম়, 
সংগ্রামশ সাতশ চোখে রাঁক্তম আভবাদন । 


৩০৪৪৬ 


হাতিলা করি সম্মেলন 


এক অবাক কান্ড! কারা এরা ঃ 

এতো দেখাছি তারা, চেনা জানা মাহলারা ॥ 
এখানে সেখানে, মাচে ময়দানে, 

শমাঁছলেক্র [ভিডে, ক্ষেতে খামারে । 
কলে-কারখানায়, এপাড়ায় ও-াড়ায় । 

ঝড়ে জলে বহুজলের 1ভড়ে__ 

এমস্লয়মেন্ট একস চেঞজ্ের দ্বারে দ্বারে, 

অথবা রান্নাঘরে গ্রামে বা শহরে । 

খেটে খাওয়া হাত, পোড় খাওয়া বরাত, 

কাঁচি ছেলের চেস্চাঁনতে. ঝগড়া কঝাঁট কেঙাঁনতে, 
বাজার দরের দাপটে ল্রস্ত, 

সাংসাঁরক শবড়ম্বনায় ব্যস্ত । 

নেহাতই সাধারণ এবং আত সাধারণেরই মা বোন, 
আবার এ যে আজকাল হয়েছে না? 

নারশ নির্যাতন চলবেনা- মান আধকাব্র চাই 
একজোট হও বাই হ্যাঁ, এ ততা তারাই । 
'তাদেবই তো তেখাঁছি. আর অবাক হয়ে ভাবাছ, 
আন যাই বলো- তাই বলে কি এদেরও 

কাব টিশ্পশ সাহিত্যিক বলা যায় নাকি? 
দনে দিনে, কাব্য নন্দন বনে--এ হচ্ছেটা ক ৯ 


নামন দাম সম্মান কাব 'শল্পশ যারা, 
তাদের কারো মতই নয়তো একা 2 

আচ্ছা, বাজারের নাম ডাকের পতর-পভিকায় 
কখনো ক এদের কাভকে দেখা যায় 

তান গাণশ শিজ্পলীদের তাঁলকাক্স ৪ 

অথবা বরণশয়, কমনশয়, রুমণশয় লোউভনশযা_ 
সাজসজ্জার পাতায় ১ কোনো শ্পশর তুলিতে 
মন ম'তানো আকুলিতৈে- আঁকা কোনো 
মোঁহনশ চেহারায় এদের কি কোনো 

মল পাওয়্য যায় 2 নাতো! 

তবে এ-তৈো গইকসের বাহাদহার, 
বাঁজমাত করা করথ্থার ফ2লঝহারি 2 

না-না, এ মানা যায় লা 

এবা আত সাপ্ালণ জেনানা, নামহলনা খ্যাতিহশ্না ॥ 


৩৪২ 


'তবে হ্যাঁ, আমাদের তো যথেম্টই আছে করুণা 
এদের জন্য । আব যাঁরা আছেন গণ্যমান্য 
উ-্পবের তলায়, তাঁদের বেলায় 

বলতে গেলে আছেন কিছু মহসরসন 
পাঁটয়সল বৃপসশ কপ্রিযসন বা ভউবশী- 
তাঁদের করথ্থা এখন বলাছিনা, 
কেননা-_তীক্া থাকেন লা এমন সবন্তি, 
সেটা আলোচ্য অন্যত্র 1 

এখানে তার উচ্চবাচ্য, না কবাই £ববেচ্য । 
যাক, যা বলাছলাম বা ভাবাছলাম-__ 

এ আমবা কোথায এলাম । 


শুনছেন ৮০ শুনুন পাঁচজনেব মধ্যে 
মাথাটা সোজা কবে তুলবু্ন-_ 

দু”োখের তন্দ্রা ভেঙে সামনে চেয়ে দেখদন। 
আর একটু শুনুন, আব একচন ভাবুন । 
বারে মাছলের পাযে পায়ে আওয়াজ উত্তছে, 
এখানে নানা সুরে তার সব ফুটছে, 
সাবেক অন্দবমহল. বন্দশালা ধসছে 

হাতি পায়েব বোঁড়গলো খসছে-_ 

ভালো কর কান তপোতে শুনল দেখিস 
নতুন ?কছু িক-_অনুমান কবতে পাবেন নাক £ 
পুবনো দনের বস্তা্পচা ভাবনাগন্লো, 
তাহলে মনে হবে সব এলোমেলো ॥ 
ঘুণধরা বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণার 

ঝেনে ঝুবে কবুল কিছু সংস্কাব, 

আচ্ছা নমস্কার ! 


৩৪০৩ 


এক চোখে জল, এক চোখে আগুন 
ঝলসে উঠছে উজ্জ্বল সুর্বালোক, 
ওরা এখন কোষমুক্ত শাঁণত ফলাকা। 


ওদেব অক্লোপাসের 'হ্ংম্র থাবা 
রন্তান্ত করেছে শ্যামলা মাটির দেহ । 


বান ডেকেছে উজান ময়দানে 

ফ:সে উঠেছে খোয়াই নদ, 
ল্াঞ্চিতা নারশর বুকের রহম্ধ জবালাষ 
রুখে উঠেছে উজান ময়দান । 

সবুজ অরণ্যে ঢাকা পার্বত্যভ্মির 
বক্ষ ভেদ করে উচ্েছে গরজন-_ 
ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই! 


৩৪৪ 


আক্রিকা? তুঙ্সি আজ 


যাঁদও এখনো শ্েবত পালকে ঢাকা 

হংআ্র শ্বাপদের দল ঢেকে রেখেছে তোমার 

অররণ্যর সুর্যকে, বুটের তলায় চেপে রেখেছে ভেমার 
আর ওদের রন্তলোলুপ বিষাস্ত জিহবা 

তবুও আঁফ্রুকা, তুমি আজ-_ 
[বিশ্বময় ছড়ানো মনান্তির স্বস্ন, 

তোমারই রক্তান্ত কালো দেহ ঘিরে আছড়ে পড়ছে 
[বিদ্রোহ মহাাসমুদ্রের ঢেউ । 


আঁফ্রুকা, তুমি আজ-_ 

একাঁট মহান নাম-__নেলসন ম্যান্ডেলা, 

তুমি মৃত্য পরোয়ানা ছহড়ে ফেলে দিতে উদ্যত 
শার্পাঁভিল কারাগার-- 

তুম নশীলকণ্ঠ কাব শহীদ মোলাইজ, 

তাঁমি মোলাইজের মহবয়স্পস মা, 

তাঁম বরাঙ্গনা উইনশ ম্যা্ডেলা, 

তুমি শত সহত্র মুক্তিযোদ্ধার দৃড় বজ্মহীষ্ট'। 
তুম মানুষের আধকারেব মহানা শপথ, 
বান্দনশ মাটির মুঁজ্ সংগ্রামের প্রতশক । 


আফ্রকা, তাঁম আজ-_ 
শীবশ্বের আকাশে বাতাসে ধবানিত 
গশকল ভাঙার মহাসঙ্গশত । 


৩৪ 


তোলা হাতেম্ন শ্তঙ পতাকা 


তোমার পথের মাছলে শমাছিলে শোষতের আভযান । 
তোমার হাতের বঙ্র্ম্ীষ্ট তুলোছি লক্ষ হাতে 
তোমার শপথে নয়োছি শপথ লক্ষ সাথলর সাথে । 


রক্তলোলনপ হায়নর দল শুষেছে বুকের খল, 
শুন্য করেছে জননর কোল, জেঞলেছে ঘরে আগুন । 
এনেছে মৃত্যু, এনেছে ধবংস. শোষণ অত্যাচার, 
আমরা ভ্বীলাঁন তোমার শপথ, আমরা মানাঁন হার । 


পথ [ভিজে শেছে শহীদের খুনে. ঝরেছে অশ্রুজল 
তবুও কাঠন শপথে জেগেছে ম্হীস্তর শতদল । 
সর্বহারার মনীস্তস্বশ্নে তুমি গর ভাস্বর, 

লম্ষ কশ্সে তুলোছি আওয়াজ--কমরেড মুজফহফেব ! 


লক্ষ হাতের লাল পতাকায় জানাই লাল সেলাম । 


৩৪৬ 


ব্ুত্তিচ্ম অভিবাদন 


শতাব্দীর উষালশ্নে যাল্লা করোছিলে তুঁমি, 
নপপশীড়ত মানুষের মনান্তি 
এখশয়ে চলেছে কত সহস্র 'মাছল । 


পূর্ব দগল্তের রাল্তম আকাশের দিকে তাকিয়ে 
তুমি দেখোৌছলে শোষিত মানুষের ম্দাক্তর স্বঙ্ন, 
আজ আকাশে আকাশে লক্ষ তারার চোখে চোখে 
জেগে উঠেছে তোমার চোহখের স্লশ্ন । 


সোঁদন তোমার তরুণ বুকের আড়ালে 
ফুটে উচ্চোছল একাঁট বন্তগোলাপ, 

আক্ত রৌদ্রকরোজ্জল সকালে ছাঁড়ক্য পড়েছে 
শত সহ রক্ডগোলাপের সৌরভ । 


সোঁদন তোমার ক্ষণ দলাঁট হাতে 

তুলে ধরোছিলে একাঁট রন্ডপতাকা, 

আজ শত সহন্্র মেহনত হাতে হাতে উড়ছে 
তোমার হাতের রক্তপতাকা । 


সৌদন তুমি একাঁট বজ্রমু্ঠি তুলে ঘোষণা করোছিলে 
সর্বহারাব ম্হান্তর শপথ, 

আজ শতি সহক্র বজমুী্ভ তোমাকে জানায় 
শতবর্ষের বাঁন্ডম আঁভবাদন । 


৩৪৭ 


বড় আহজ্ছে 


শাম মাটির গভশর বুকের কম্দরে । 
ক্ষ হাতে শক্ত খহখাঁট পহতোঁছি-_ 

গ্রাম শহরের জনপদে বেধোছি ঘর, 
তুলোছি ছেউ সাতসাগরের তেউয়ের তালে 
অনেক ওভ্তা-নামার তাতুল কফেলোস্ছি “পা, 
লক্ষ যোজন পথ পোলিয়ে সোজা _ 

ঝড় আসছে 25 আঙকুক তবে, 'ঈকলসের ভয্ষ 2 


শুনাতে ক পাও ₹ কান পেতে রও 
কি সুর বাক্ছে 2 


কতই না পথ পোরয়ে এজে 
[ভাজ্য়়ে একে কতই না পথ, স্াাজক্সে এলে 
কাঁনিন শ্রমে, কতই রঙে এই ধরনন 
কতই ঝড়ে ভীাঁড়য়ে দলে কতই না হম । 


ঝড়ের মুখে মুখ তুলে চাও- হাত বেধে নাও 
শাক হাতত, সামক্ল চলা, সাম চল- 
পভ পে, মেঘ গুড় গুড় অজ্ধকাহর 


লক্ষ বুকের তালে তালে সর তিবধে নাও, 
লাল পতাকায় ছোট না জাগো 

লম্ষ পায়ের তালে তালে জশীবন জ্ঞাশো, 

জশবন জাগো আলাল গোলাপের রক্তরাশো । 


ঝড় আঙসত্ছ 2 আনাুক ততে, কিসের ভয় 2 


৩০৮ 


শস্মুষখম 


আজ মআমরা মহাসমূদ্রু, উদাত্ত নশল আকাশ, 
আমরা আজ লক্ষ কোট সমুদ্রশঙ্খের ননাদ-_ 
আমাদের লক্ষ মুখে উজ্জল, মুখাঁরত 
আরব সাগরের বালুকাবেলার “শঙ্খমুখমে | 


আমরা এসোৌছ অরণ্য প্রা্তর পোরিয়ে রস্তঝরা পায়ে পায়ে, 
এসোছ গ্রাম-শহরের অগাঁণত মানুষের মাছল. 

দুধারে লাল আগুনের ঢেউ তুলে চলোঁছি আমরা । 
আমাদের রোদ ঝলসানো দেহে স্লেহের পরশ বলয়ে দিয়েছে 
ছায়াঘন সবুজ বনানগ, এলায়ত নারকেল বাথ, 

হাতে হাতে বয়ে এনোছি 'কায়র শহশদদের' হাতের রম্তপতাকা, 
বুকের মধ্যে জঞলছে '“পৃ্বাপ্রা-ভায়েলারের” আঁশ্নিস্বাক্ষর । 
সংগ্রাম আমাদের উৎসব, বদ্রোহ আমাদের সঙ্গত, 
অল্তহশন লাল পতাকার আবরাম ঢেউ 

আসছে. সাসছে, আসত্ছ-__ 

আদসমূদ্র হিমাচলের অঙ্গ বেয়ে নেমে আসছে 
যুগ-যুগান্তের পদাতিক 'মাছিল-- 

আকাশ মাটি সমুদ্রের মুখ আলো করে 
এশিয়ে আসছে রক্তপতাকার 'ীমাঁছল । 


৩৪5৯১ 


শহীদ 
[সাফদার হাসাঁমর মৃত্যুতে ] 


িজ্পীর মৃত্যু ১ মেহনত মানুষের শিজ্পশকে হত্যা 2 


কোন্‌ নৃশংস ঘাতকের ছুরি ভেদ করবে সমুদ্রের তরঙ্গ 2 
কোন্‌ কালো পদ্ণা যবনিকা টানবে আকাশের তারার চোখে 2 
কোনা স্বৈরাচারী হুঙ্কার [নাষদ্ধ করবে বসন্তের ফুল ফোটা 2 
কোন্‌ হিংস্র দানব স্তব্ধ করবে ভোবের পাঁখর গান 2 


শিল্প সাথ, অমর শহশদ কমরেড সফদার হাসাঁমি, 

তুমি আছ, জেগে আছে তোমার সৃষ্টি অশ্রু গান ফুলের সম্ভারে, 
তোমার পথনাটিকায় জেগে ওঠা শাহবাবাদের পথ আজ 
ছাড়িয়ে পড়েছে গ্রাম শহবের জানা অজানা পথে পথে, 

তোমার কন্তের অসমাপ্ত গানের সর ছাঁড়য়ে পড়েছে 

বাঁধভাঙা জনতার মাছিলের গানে গানে। 

তোমার বিক্ষত দেহের রন্ত কণায় কণায় ফুটে উঠেছে 

সংগ্রামী জনতার জশবনাঁশল্পের রন্তস্বাক্ষর ৷ 


তাই আজ 'মাছিলে মাছলে সব মুখ- কমরেড হাসাঁম, 
কন্ঠে কণ্ঠে সব গান-কমরেড হাসাঁম, 

হাতে হাতে সব রস্ত পতাকা-কমবেড হাসাঁম, 

আকাশে বাতাসে সব আওয়াজ--অমর রহে কমরেড হাসাঁম। 


৩৫০ 


পদাতিক ছিলেন কন্বিকে 


কত বানভান গ্রাম, কত খরাজহলা মাঠে মাতে 
কত মেহনতন শ্রাণে, কত সংগ্রামে উদ্বেল 
কত বন্ধুর পথে পথ, মাঁছলে মাছলে 
ছাঁড়য়ে বতয়ছ তুমি, পদ্যাতিক  মাঁছহলের কাঁব। 


মাটির কাছের কাব, মাটন মমতামাখা হাতে 
কত স্নেহে ফুটয়েছ কৈশোরেব স্বপনভরা ফুল, 
লাল পতাকার গায়ে রেখে শেছ গভনর প্রত্যয়ে 
মৃত্যুর চেয়ে বড় জনবনের মহান স্বাক্ষর । 


৩০৩৬৯ 


এঞ্ধন ওলা 


এখন গুরা প্রজ্জায় মননে 'স্হত, 
অমাজতি বেসরো গণ-কোলাহল থেকে 
[কছু বা দূরত্বে অবাঁস্হত । 


আসলে এখন গুদের গুড়ে তল্তবকথ্থা 

বুঝবার মতো মানুষ কোথায় 2 

সবাই তো পথে নেমে গেছে-__ 

গণতন্ত্রের ধবজাধারশরা” সব ! 

তাদের উচ্চকশ্ঠের স্হূল ককর্শি গর্জনে 

বহুতল বাঁড়র শারি কাঁচগুলোও কেপে কেপে শুঠে। 


এখন এই কালির কনতর্নের মধ্যে, 

কে কার কথা শোনে 2 বাঁঝয়ে যে দেবেন-__ 
তা বুঝবার যোগ্য মানুষ কোথায় 2 
যাীল্ততর্রে সক্ষম মাজত কথাগুলো এখন 
অরণ্যে রোদন । সুতরাং জ্ঞান ব্াদ্ধর তাঁল্প 
কছুঁদিন গুটিয়ে রাখাই বাঁদ্ধমানের কাজ । 
তাই এখন গুদের কলম-_ 

গুদের চলন বলন কছু 1স্তাঁমিত বা প্রজ্ঞাস্হিত | 


না, শুরা আবার সরব হয়ে উঠবেন, 

আবার বোঝাবেন গুদের গদণমুস্ধদের, 

যাঁদ গণ উচ্ছহাসের বানের জল সরে যাবার পর 
গুদের পায়ের তলের মাটটা আবার 

শল্ত হয়ে দাঁড়ায় 

যাঁদ আবার গুদের মাজত কলমে, মোলায়েম গলময-_ 
মান্ষের বুকের উপর পথের চাপা দিয়ে রেখে 
তাদের সর্বকালের কল্যাণের কথাটা 

যাঁদ এই নিরক্ষর দেশের মানুষগুলোর 

ককছন বা আগ্রহ জাশানো যায়! 


তাই শুনা এখন- অপেক্ষাযন আছেন । 


এবার শরতে 


এবার শরতে আকাশে বাতাসে 
কোথায় কে কাঁদে? কার নেই ঘর? 

অন্ন জোর্টেনি কার বা কোথায়? 
কাজ নেই কার বন্ধ কোথায় কল-কারখানা ? 
খরা বা বন্যা নিল কতজান?ঃ 

কাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে 'মিথ্যের ঢাক 

কে বাজায় কোথা 2 দুবিনতের উদ্ধত শির 
নত হলো কোন্‌ 'মাঁছলের পায়ে 2 

পরাস্ত হলো দৃঢ় মুঠি হাতে, মুখে মুখে রব 
ঘরে ঘরে সাড়া মাঠে ময়দানে 

চলেছে মহড়া-আকাশে মাটিতে বজ্রঘোষণা 
বাংলা বন্ধ-ভারত বন্ধ_। 


ঢেউখেলা দেহে উঠেছে তুফান 2 

ভাসালো দুকূল--নদনদী নালা 

দিলে একাকার-এবার শরতে প্রাণের বন্যা, 
বারুদ গন্ধ, শিউলি ঝরানো পায়ের ধুলোয় 
এবার শরতে উতলা হাওয়ায় 

মৃত্যু বিজয়ী জাবনের গান। 


ত6৩ 
নির্বাচিত কাঁবতা--২৩ 


গা হ্যিলিয়ে 


চল. পা মালিয়ে 

তোমার পায়ের তলার মাঁট এখন আর 
উদ্াসঈন সর্বংসহা মক বসুন্ধরা নয়, 

ও এখন চেতনায় ভাস্বর, সংগ্রাম মুখর, ব্যস্ত সারাক্ষণ 
ওর বুকের ওঠানামার তালে তালে 
তোমাদের পায়ের তালগন্লো াঁলক্ে 'দ্রিতে, 
লিয়ে দিতে তোমাদের সামনে 

আশগামম দিনের সর্যরঙা পথের নিশানা, 
যেখানে সব আঁকাবাঁকা এলোমেলো পথণগহলো 
মিশে যবে উদার প্রশস্ত বাজতে । 
'পঞাগিয়ে চল সে পথের ঈদকে 

হাতে হ্াযত ধর- চল, পা শমালয়ে ॥ 


শক দেখছ এাঁদক শুাঁদক তাকিয়ে 2 

কারে মুখের ক ভাষার শবচার করে ঘেতম উঠছ £ 
একাঁট একাঁট মুখের বাঁলরেখার চুলচেরা াবচার করে 
হতাশ হয়ো না_ চেয়ে দেখ, মিছিলের মুখে মুখে 
প্রসন্ন উজ্জব্ল তোমারি মুখের আদল । 


তুম ক ক্রান্ত2 দশেহারা কি তাঁম 2 

তুমি ঠক ঘুরপাক খাচ্ছ 'বভ্রাক্তির গোলক ধাঁধার 2 
তোমার পা কাঁপছে ৪ মাথা ঝম বম করছে 2 
আভিধানের পাতায় খঠজছ কি এ চলার মানে 2 
কান পেতে শোন-_এ চলার তালে তালে 
তোমার বুকের মধ্যে বেজে উঠবে 

কত জাঁটল ধাঁধার উত্তর ৷ 


কত ক্রাল্তহসন দন, কত 'বাঁনদ্র বাত-_- 
এগিয়ে চলেছে শতাব্দীর পথ বেরে, 
দাঁড়য়ে থেকনা পথের পাশে 

এস. হাতে হাত ধর । 

"পা 1মাঁলয়ে চল পায়ে পায়ে, 

মুখ তুলে দেখ_কত অসংখ্য চোখে 
উজ্জল তোমারি চোখের স্বপন । 


৩৫৮৪ 


অহ্রা শহীদ 


সোঁদন রাল্রর ক!লো ঢেকোছিল আব্দমশের তারা, 
শতাব্দীর যাল্লাপথে দুর্গম নিহসলম অন্ধকান- 


পার হয়ে শতাব্দশর ব্রন্তঝরা সংগ্রামের পথ, 
রাস্তম দগন্তে কাঁপে থর থর ম্হীন্তর সকাল, 
ফুলে ফুলে ফুটে ওতে মৃত্যুহশীন শহাটীদের মন । 


৩৬৩ 


কলাকেত্তা 


ক'লকে্ডা, কস্লকেন্তা কন্তোবড় খড়! 
মোদের কেন পাঁচ মানুষের এতটুকু ঘর 2 


বাপ কেন মোর লম্ফ জ্বেলে কাটে 'বাঁড়র পাত 


করতো তোমার দোকান বাজার খগজানস ধরে না, 
আমার মায়ের ছেপ্ড়া কাপড় চক্ষে দেখনা 2 


শ্যালদাটেশন,. হাওড়া গবারজ, কত্তা তোমার সাজ. 
আমার জ্যাঠা রাজামাস্ত্র, নাই কেন তার কাজ £ 


রাস্তা শুকোও, গাড়ি শুকোও, কতা তোমার কল, 
আমার পাড়াক্স বৃঁষ্ট হলেই হাঁটি; সমান জল । 


নিউ মার্কেট, গ্রান্ড হোটেল, কতো খানার ঘটা, 
আমার পাড়ায় বেচতে আস ভেটাক মাছের কাঁটা 2 


খোলাবাজাব, কালোবাজার, কত্তো টাকার নাম! 


বললে বড়, ইস্কুলে যা, লাগবে না তোর ফি, 
এক টুকরো রুটি দিলে, বোনকে দেব কিত 


ছেখ্ড়া কাগজ কুড়িয়ে আমার হয় কি খাতা বইঃ 
তিনশ বছর বয়েস তোমাব, বুম্ধি হলো। কে 2 


৩৩৬৬ 


দেশের দশের আশাব্বাদে অঙ্গ জুড়োক তোমার । 
মুছে যাক খন দস্য তস্করের বল্লসম সড়াঁকর ঘাগুলোো। 
সোনায় সোনায় ঢেকে যাক তোমার সোনার অঞ্গা, 
তুম জগদ্ধাঁত্তর মা জনন হও--ঘরের পরের 

আসজন বসজন 'নয়ে ভরে উঠুক তোমার 

সোনার সংসার । তোমার সব্বস্বান্ত পাঁজরগলো 
তাজা হয়ে উঠুক জলে হাওয়ায় সাষ্যর আলোয়। 
বক ফহালয়ে উঠে দাঁড়াও, তোমার পরমায়ু বাড়ুক। 
আহা, ভুমি রাজরানন হও ॥ 


আর ভুলে যেওাঁন যেন, 

আমাদের মতো গারবগুরো চিরসাথশদের । 
ণচরটাবমল অভাব অনটনের সংসারে 

তোমার ভাঙাচোরা জলেকাদায় মাখামাখতে 
আমাদের রুক্ষ ধৃলো ওঠা গায়ে গায়ে মিশিয়ে 
কত হাসি, কত কান্না 

তাঁম কিন্তু আমাদের পর হয়ে যেগ্ডান বাপু! 
যখন দেশ-বিদেশের রাজারাজড়ারা 

ঘরে থাকবে তোমাকে, 

কত রোশনাই, কত কোঠাবাঁড়, গাঁড় ঘোড়া 
তখন িল্তু মনে রেখো এই ভাঙা ফুটপাতের 

অন্ন, বাসন্তশ, হ্যাঁসনা, 'বষ্টুর মা-- 

আর এ পাশের বাঁস্তবাঁড়র কেম্টর বৌকে । 

আর সরেনের মা-মরা ছেলে দুটোকেও 

ভ্লানি যেন__ 

খবন্দশবুঁড়র আইবুড়ো। নাতনশটার কথাও মনে রেখ । 
আর যাঁদ পার, এই ফুটপাতের ভাঙাচোরা সংসারগুলোর 
একটু জোড়াতাঁল দেবার ব্যবস্হা 


৩৫৬৭ 


তখন 1কল্তু উচ্ছে, লঙ্কা, লেবু যা লাগে 
নিও আমার জেঙেই-_ 

আব থোর মোচা শাকসাহ্জর জাল্য 

সদ আর কমলার করা মলে রেখো । 

আমরা তোমার আশেপাশে যেমন আশছ, থাকব, 
যেমন তোমার চচরাঁদনের সাথশ আমরা । 
শক্ঘরে আছ তোমারে । 

আহ্যা, তুমি রাজরানশ হও ॥ 


শদন আসুক তোমার, 

পাব সহীয্য পুবে উঠুক, 

হে সব্বনেশেরা তোমার কুভাক ভাকে, 
₹তাম্বাতরে ণ“মডা মড়া” বলে শাল দেয় 
তাদের মুখে চুনকালি পড়দক, 
শতভুুরের মুখে ছাই দয়ে_ 

মাথায় তোমার সোনার মুকুট উঠুক, 
ভয় নেই তোমার- আমরা তোমার চাঁরধানে 
সজাগ আঁছ-__আহা, তুমি রাজরানলী হও ! 


৬৮ 


বাশ উচা হে হাহা 


মেঘে মেঘে আকাশ ঢোকা বাতাস বহে না, 
অন্ধকারে তারার শরদশপা বালক মারে না। 
পায়ে পায়ে পিছলা পণ্থে মাঁছল তবু চলে, 
ঝাশ্ভা উত্চা বহে হামারা, ঝান্ভা উস্চা বহে । 


পিশাচ হালসে অন্রহ্বযাসি, শকুন শোনে 1দন, 
ইশয়াল রাজা ভাক ছেড়েছে, তান ধরেছে ভেক । 
ঝান্ডা উণ্চা রহে হামারা, ঝাশ্ভা উ্চা ব্রহে । 


শব পাঁশচ্ম কজ 1কনাবার তকোথাক্। নালা 2 
ঘর ভেঙেছে, সামনে তৃুফান- হেই, ধর হাক - 
দুঁনয়াদার মেহনতকস মজদুর এক হও ! 
বাশ্ডা উপ্চা রহে হামারা, ঝান্ভা উপ্চা বহে ॥ 


২৬৩৯১ 


একটু দল তো _বঙ্সি 


নাঃ! কিছুতেই [মিলছে না হিসাবে, 

অসহ্য! অসহ্য! কি নিরেট বাব্বাঃ। 

সড়ছনা, সরছনা- জশগন্দল পাথরের মতো পড়ে আছ! 
মহাতিপস্বী যেন_ কানে 'দিয়োছি তুলো আর পিঠে দয়েছি কুলো ! 
মন্দকথা, শুনবনা, বলবনা, ভাববনা-_ ॥ 

এঁদকে যে মুখে তোমাদের চুনকাল ! 


ভেঙে চুরমার প্রশাসন- আইন শৃঙ্খলা, 

বদ হয়ে আছো আত্মকলহে, শরশীক বিবাদে, 
মাথার উপর হড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে 
নড়বড়ে বাড়িগৃলো- বজ্রাঘাত, বজ্ঞাঘাত! 
[বদন চমকে চমকে উঠেই নিভে যাচ্ছে। 
কাগজে কাগজে শুধু কেচ্ছা আর কেচ্ছা, 

আর. কেউ কখনো এমন শোনেওাঁন, যেমন আজকাল-_ 
নারীর ইজ্জত নেয়ে কথা- ছিঃ! ছিঃ! 

রামো, রামো! ঘেরে কাল, ঘোর কাল! 
আবশ্র ওদকে তো তোমাদের সব কুপোকাত! 
পায়ের তলার মাঁট যাই যাই__ 

চিতায় উঠেছে মার্কসসাহেবের পঠাথপত্তরগলো । 
আচ্ছা, তবুও তোমরা নড়ছনা, সরছনা-_ 
বাল, ব্যাপারটা কঃ ভেবেছ দি মনে মনে, 
হাড় হাবাতের দল ১ আর জনগণ ? 

এরাজ্যের জনগণও যেন ঘুমোচ্ছে নাকে তেল [দয়ে, 
চেতেনা কেন এদের বিরুদ্ধে? আ্যাঁঃ 

দাঁড়াও দেখাছি-_ লোকজন ডাকাছি, 

আমাদেরও লোকজন আছে- এঁদকে ওঁদকে। 
আর কথা না বাঁড়য়ে_ 

একট; সর তো--বাঁস ! 


হাঁকডাক শুনে ভশড় জমছে 
গাঁয়ে গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় 
ণকসের এত চেশ্চামোচ--যেন ভাকাত পড়েছে £ 
স্জাগ আছে মানুষজ্ঞন-_ঢাল সড়াঁক তোর । 


৩৬০ 


আমাকে মাথা তুলে দাড়াতে দাও 


অনেক অনেক দিন তোমরা আমার মাথাটাকে 

পায়ের তলে চেপে রেখেছ, ঢেকে রেখেছ 

সভ্যসমাজের কুকীতশগিলোকে। অনেক িথ্যেকথায় ভ্ালস্ে 
বন্দশ করে রেখেছ আমাকে রু'তদাসের বান্দশালায় ৷ 

সুটের ব্যাপারীদের হাতে হাতে কেনাবেচা চলেছে 

আন্গার মানইজ্জত। পায়ের ধূলোয় ময়লা 

নুঁড়গুলোর গায়ে কত না রংবেরঙের 

চেকনই ধারিয়ে মজাঁলস জামিয়েছ। 

ফত গজ্পকাহিনশ ছবির জলুসে ফেনা তুলেছ, 

আর আমাকে ডীড়য়ে 'দয়েছ বুদবৃদের মতো । 


অনেক অপমান সয়ে সয়ে আঙ্গ আম নেমে এসোছ 
লড়াইয়ের ময়দানে ভাত কাপড়ে লড়াই, মান ইজ্জতের লড়াই । 
আমাকে সেই লড়াইয়ের 'মাঁছলে শামল হতে দাও, 
মানুবমারা সভ্যতার পাহারাদাররা! টাকার গোলামরা ! 


৬৯ 


যেতে যেতে 


চলোছি পদ্দাতক মিছিল যুগ যুগান্তের পথ পৌঁরয়ে, অরণ্যের 
ফাঁকে ফাঁকে উপক দেওয়া প্রথম প্রত্যুষের সাথে সাথে । গহসেব 
রাখিনি কোনো, পেরিয়ে এসোঁছি কত যুগের আসা-যাওয়ার 
পথ । কত মাটি হয়েছে সমদূদ্র, সমুদ্র হয়েছে মাটি, সাগর থেকে 
উদ্ঠে এসেছে কত পাহাড়, কত পাহাড়ের উচ্চ মাথা মিশে গেছে 
পায়ের তলায় । পাঁথিবী সরে সরে এসেছে বুকের কাছে। 
দুহাতে জড়িয়ে ধরোছি জল্মদাত্রশ ধারল্রশকে । দনে দিনে পরতে 
পরতে খুলেছি তার মায়াময় রহস্য। শন্ত হাতে অরণ্য পরত 
সমৃদ্রের পথ কেটে কেটে দেশ কালের সীমানা পোঁরয়ে এগিয়ে 
চলেছি নতুন পৃথিবশর সূর্যোদয়ের পথে। 


চোখের জলে বুক 'ভাঁজয়ে সাঁতরে এসোৌছি কত রক্তের 
সমূদ্র, কত অগাঁণত মানুষের কবরের মাঁটতে জাগিয়ে তুলোছ 
নব-বসন্তের কুপড়দের, ফলে ফুলে আঁমিত সম্ভারে নুয়ে পড়া 
জশবনের তরঙ্গ । পাথর ভাঙা লোহা পেটানো শল্ত হাতে নতুন 
করে গড়ে তুলেছি পোড়খাওয়া দ্ীনয়াটাকে। সভ্যতার আলো 
জেলে জেলে, হাঁস ফুটিয়েছি কত শশুর মুখে মুছোছি 
কত মায়ে চোখের জল। আকাশ যখন ছেয়ে গেছে কালো 
ধোঁয়ায়, হাতাঁড়র শব্দে জেগে উঠেছে ঘুমন্ত মাঁট, আমর্য 
হাতে হাতে তুলে 'ানয়েছি আমাদের বুকের রন্তে রাঙানো লাল 
পতাকা, মেঘ ভাঙা দগন্তে তুলোছ বীন্তম ঢেউ। 


আমরা থামিনি, পরাজয় মাঁনান আমরা কখনো। হত 
অক্রটোপাসের থাবা গ্রাস করতে এসেছে আমাদের, মাথার উপর 
ঝরেছে বধবংসশ অশ্নিবর্ষ, সর্বনাশা প্রলয়ের ঝড় উঠেছে 
বসুন্ধরা কাঁপিয়ে, এসেছে যুদ্ধ, ধবংস, উঠেছে গাগণভেদশ 
আর্তনাদ । আমরা দূ়পায়ে এগিয়ে চলোছ পদাতিক [মাঁছলের 
স্লোত। ঝরণা হয়েছে নদ, নদ হয়েছে সমুদ্র, আমরা মশোছ 
মহাসমুদ্রের বশবতরজ্গে। আলোর পর এসেছে অন্ধকার, 
অন্ধকারের পর আলো। যাঁদ পড়ে গিয়ে থাক সূযের পিছনে, 
ভেবনা পৌছে গোছি আমরা । আবার সামনে এসেই দাঁড়াৰ 
রন্তরাঙা প্রভাত সূর্যের মুখোমুখী, আমরা আগামী দিনের, 
আগামী দন আমাদের । 


তুম্মি চি জান্য 2 


তুমি কি জান, 

আম যে অপলক চোখে তাকিয়ে আছি 
শুধু তোমারহ মুখের দকে 2 
তাঁম ক জান, 

₹তামার টিপ টিপ বুকের ওঠানামাক় 

কত সল্তর্প্ণে মিলিয়ে চলেছি 
আমাবও বুকের ওঠানামা 2 
তুম কি জান, 

তোমাব পাঁজর চোয়ানো বন্দু বন্দু ব্যথার শাঁশরে 
কশ গভশর মমতাক্স 1ভাজয়ে রেখোছ 
আমাব বুকের পজিরগুলো £ 
তাঁম ক জান, 

তোমার এক একাঁট দশর্ঘশবাস 

শুষে নেয় আমার আঁস্তত্বের শ্বাসপ্রশবাস 2 
তুমি কি জান, 

তোমাব সাথে চলোছ বলেই 

আমাব পাাথবশটা 'চরাঁদন শগাতিময় 2 


না, বলোনা চলে যাব! 


৩৬৩ 


তাকান শেষ কথ্যা হাতে পারিনি 


তেতে আস্াছিল তোমার সব কথা 
দুচোখে টজমল ব্যাকুলতা 

শেষ বারের মতো 

প্রাণপণ তচম্টায় টেনে টেনে বলোছনেদ 
চল, বাড়ি যাই 

ভাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও, 

দোর করনা যেন 

বাড় চল-- 
বাড়-বা-াড় আমাদের বাঁড় যাব । 
তোমার মাথায় হাত বা্ালয়ে 

আগ ততামাকযস কথা 1দয়োছিলাম, 
হ্যাঁ, নশ্চয়ই যাব, বাঁড় নয়ে যাব তোমাকে | 
এই তো, আর কণ্টা দন, 

ভাক্তাররা ছেড়ে দেবেন 

তারপরই বাঁড় [নিয়ে যাব তোমাকে, 
বাঁড়-__ 

বাড়ল আমাদের বাঁড়, 


আমাদের সেই ঘব্র খনয়ে যাব তোমাকে । 


ফেরে এসোছ-_ 

বাড়-_ 

একা 

তাঁমি এলেনা ্বাথে-_ 

ব্রাখতে পালাল তোমার শেষ কথা, 
আইস পালাল তোমাকে 

বাঁড় ফাঁরয়ে আনতে, 
তোমার শেষ কথা 

রাখতে পাীঝাঁন-_। 
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শেহ্য নেই 


ছকে বাঁধা জশবন 

জ্াথখম তকে শেষ পরক্ভি- 

ননপুণ 1শজ্পশর হাতে আঁকা ছবির মতো, 

শেষ তাঁলর টানে-াঁফালাশিং টাচ । 

কেমন করে ধরে রাখবে, কোথায় তাকে 2 

শিশু তো বড় হবেই, বালক-?কশোর হবে যুবক, 
একাঁদন ব্ষাঁবন গাঁড়ক়ে যাবে বাধকেছ, 


কে আগে ছ্রেন ধরল, কে বা পরে, 

এত লোকের ভশড়ে কে বা তার হসাব রাখে 2 
কে করবে ছল, কে নেই, 

ভশ্ড়ে শ্রাসা স্টেশনের কি এসে যায় তাতে 2 


অথচ কশ আশ্চর্য ! 

প্রাতি পায়ে পায়ে জশবন সংগ্রামের কল টান । 
ক্স মহৎ উত্তেজনা ;! তলে তিলে দেওয়া নেওয়লে 
ক অপরুপ আনন্দ । 

কত অগাঁণত পায়ে পায়ে 

আগামশ দিনের জয়ের হাতহছাল, 

সময়ের বুপো রঙে, প্রাণের স্পল্দনে, 

কত নতুন নতুন ঢেউ, কত রুপান্তর ॥ 

জশবনে জীবনে এাগয়ে যাওয়া সলমাহশন পথে 
তোমার আমার কবেকার সেই. পখথথচলা-চলছে ॥ 
কল দারুণ বস্ময়ে চেয়ে থাক, 

অশ্গাণত জনবনের ওঠানামার, এীশায়ে চলার 
উচ্ছবাদত তরঙ্গের দিকে । 


মোনালশ রোদে মাথা দুীলয়ে দলকে 
বেড়ে উঠছে নতুন নতুন শিশুরা, 
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উজানের টানে টানে, অগ্গাণত মানুষের পায়ে পাকে 
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৬ 


হো ভি ন্গিন জন্মশতবর্ষে 


আমাদের প্রিয় কমরেড হো খচ গমন, 

তোমার জল্মশতবর্ষে উৎসবমুখর 1ভয়েতনামের 
সবুজ ঘাসে ঘাসে ছাঁড়যে দিলাম আমাদের অল্তরের 
ভালোবাসা, তোমার স্বপ্নের উদার মুক্ত আকাশে 
ভাঁরয়ে ঈদলাম আমাদের রান্তম আভবাদন ॥ 
তেমোর হাতের উজ্জ্বল লাল পতাকার রঙে 
আর একবার রায়ে লাম আমাদের মিছিলের 
লাল পতাকা, তোমার কণ্ঠের সুরে আর একবার 
ম।লয়ে 'নলাম সর্বহারার আক্তর্জাঁতক সম্গশত, 
তোমার দ্নেহে বেড়ে ওঠা ভিয়েতনামের জনগণের 
[মাঁছলের সাথশদের আর একবার জানিয়ে দিলাম-- 
তোমার নাম আমার নাম [ভিয়েতনাম । 
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নর্বাচিত কাঁবতা- ২৪ 


তোমাকে আজ আমাদেল বড় দলকাল 


তোমাকে আজ আমাদের বড় দরকার কমরেড হো চি মিন, 
তোমার সাথে পা মিলিয়ে আমরা একসাথে চলোছি কতদিন । 


হাতে হাতে নিয়োছ লোননের হাতের নভেম্বর 'বস্লবের পতাকা, 
রন্ডিম দিগন্তে তুলোছি শতাব্দীর চলার পথের রূপরেখা । 


ধ্বংস মৃত্যু আর যুদ্ধের রক্তচোষা ব্যাপারীরা যত, 
বিশ্ব শ্রীমকের মিলনের পতাকাত্ক করতে পারোন অবনত । 


হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী দসযরা ভিয়েতনামে বহায়েছে রন্তের বান, 
আমরা একসাথে গেয়োছি-তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম! 


তবুও আমাদের পথে পথে দেখা দিয়েছে ঘোরতর সংকট, 
হায়না-শকুনেরা মহা উল্লাসে তুলেছে অন্রহানি বিকট । 


ঝড়-তুফান-আঁধর পথে চলতে চলতে রন্ত ঝরা পায়, 
তোমার মুখের আদল ভাসে, তোমার কথা মনে পড়ে যায়। 


তোমাকে আজ আমাদের বড় দরকার কমরেড হো চি মন, 
তোমার সাথে চলতে চাই, যে পথে আসবে নতুন 1দন। 
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তাঁম বলোছলে 

“যারে তুমি নশচে ফেল সে তোমারে বাঁধবে যে ননচে' 
আজ সেই নচেরতলার মানুষগুলো 

মাথা উচু করে দাঁড়কেছে, 

বুক ফ্ুীলয়ে চলেছে দলে দলে 

1নজেরাই [নজেদের ভাগ্যাঁবধাতা বলে জেনেছে । 
তবে পখটা তো বড়ই কঠিন, 

যারা ওদের এতাঁদন চেপে রেখোছল পায়ের তলায় 
ওদের কাঁধের উপর ভর 'দয়ে 

উপরের দকে জত্তালয়োছিল মোক সভ্যতার রোশনাই, 
তাবা কিন্তু ক্ষেপে গেলছ, 

সহজে ছাড়বার পাল্র নয় মোটেই, 
কতকালের কায়েম ঘুর বাসা, 
ভনমরুলের চাক সব, 

ভাঙলেও হুল ফোটায় সারা গাসে। 

তাই ₹ৃতা চাঁরাঁদকে জনতার আওয়াজ 

«এ লড়াই চলছে-__চলবে । 


তাঁমি বলোছলে 

“রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি” 
সেই রাজারাজড়াদের এখন দন ফরমে এসেছে, 
তাদের চ্ারকরা জাঁমিজমাগুলো ক্রমশই 

চলে আসছে ভবীমহনন কৃষকের হাতে। 

আবার অনেক জামিতে বঙ্গ রেকর্ডও হয়ে যাচ্ছে, 
জামচোররা এখন দাঁড়য়েছে আসামীর কাঠগড়ায় । 
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তবে এখনে অনেক কাজ বাক, 
কারণ, চোরের সাক্ষী বাউপাড়দেরও তো অভাব নোইও 


তোমার সেই যে স্বশ্নের 

“ছায়া স্ানাবড় শান্তির নশড় ছোটো ছোটো গ্রামগালি* 
এখন নতুন সাজে সাজছে। 

তোমার শাক্তানকেতনের আশেপাশের গ্রামের 
রাঙামাটির আলপখথগুলো এখন 

দুধারে সার সার কৃষ্চুড়া রাধাচুড়ার গাছ, 
দলে দলে মেয়ে পুরুষ চলেছে কাজে । 
সোদনের ছোট ছোট রাখাল ছেলেগুলো সব 
বই বগলে চলেছে ইস্কুলে । 

সোঁদনের কলস কাঁথে “বঙ্গের বধু"রা অনেকে 
ধানক্ষেতের কাজে ব্যস্ত এখন, 

কেউ বা রাস্তা ঘাট তোরর অথবা 

কোন কৃঁটির ?শলে্পের কাজে ব্যস্ত । 

পাকা সড়ক ধরে সাইকেলে চলেছে 

স্কুল কলেজে পড়তে বা পড়াতে । 


কত “মুড ম্লান মুক মুখে” ফুটে উঠছে ভাষা । 
তোমার সেই আরাধনার “জননশ জন্মভ্ম” 
এখন আর শুধু “সুল্দরী"ই নয়, 

জশবন সংগ্রামে +বজাঁয়নশ মহশয়সশ । 

তবে এই স্বার্থলোলুশপ কুাঁটিল সংসারে 

সব দুঃখ ক আর সহজেই জয় করা যায়? 
কোথায় পাওয়া যাবে বল? 


তাঁম বলোছিলে 

শশশুঘাতশ নারশঘাতশ কুৎ্খসত বশীভৎসা পলে 
ধক্কার হানতে পার যেন ।, 

আজ তুমি দেখলে নিশ্চয়ই. অবাক হয়ে যেডে, 
র্‌ শিশুঘাতশদের বিরুদ্ধে 

ক প্রবল বক্রমে গর্জে উত্ডেছে 

সোঁদনের সেই মুখচোরা ঘরকুতনা মানুষগুলো, 
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যাদের দেখে তাঁমি বড় দুতখে বলোহ্ছিলে, 

“পাত কোট সম্তানেকরে হে মুশ্ধ জননশ, 

রেখেছ বাঙাজি করে মানুষ করলি" । 

তারা পোঁরয়ে এসেছে শত শহসদের রক্ত ধোকা পথ 
চোখে ভাঙ্গে তাদের হারালো সাথশদের মুখ, 
ক্ষমাহ্শন ক্রোধে গর্জে ওতে জনতা 
“আমাদের সংগ্রাম চলছে-_চজবে ॥' 


জান, 

তাঁম হয়তো সায় দেবেনা পুরোপহার ওদের সং্ঞো, 
হক্সতো বা ব্যথা পাবে মতন মনে 

এ যুগের জনসমহ্র্রের বাঁধনহ্াবরা গাঁতাবাধতে । 
হয়তো বলবে-সবই তো বুঝলাম, 

কিন্তু সবার উপরে সত্য যে মানুষ, 

কোথায় সে মানুষ এই জনারণ্যের মধ্যে 
কোথায় সেই আরাধ্য সতঙম্ম শবমু সুক্দরম 2 
1কল্তু তুমিই বল মহাকাঁব, 

সাত্যই কি কোন তফাত নেই 2 

মানুষকে বঅানয়ে এসেছে যে সংগ্রামের মক্মদ্দানে 
তকে কি কোন্ো সন্হার মাঝেই বাঁধা যায়? 


তাঁম বলোছসুল 

ণবদায় নেবার আগে তাই 

ভে দয়ে যাই 

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে 

প্রস্তৃত হতেছে ঘরে ঘরে" । 

সেই দানবগুলোর নখ দাঁত আরো ভয়জ্কর 
বশভৎস কুর্থীসত হয়ে বোরিয়ে এসেছে, 
তাদের হাল অজ্টোপাশের খাবা 

বাখড়ক়ে শদয়েছে দ্হানয়াটা গ্রাস করতে, 
আকাশ বাতাস সমুদ্র জুড়ে তুলেছে 

মানব সভ্যতা ধ্বংসের হুঙ্কার ॥ 

আর যারা সেই দানবের সাতে সংগ্রামের তুর 
ঘরে ঘরে প্রস্তত হাচ্ছল, তারা সব বোৌরক্সে এসেছে, 
শণমানবের মহা-মাছলে, 

আওয়াজ তুলেছে_ ধবংস নক্স, শাঁজ্তি াই। 
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তাঁমি তো জালই 'বিশবকাব, 

শহংসায় উল্মভ্ত "পৃঙ্খকশ, নত্য নঠুর ম্বল্দপ্র কথা, 
তারই বিরুদ্ধে চহলেছে এ যুশের 

মহা আঁভিযান। 

তাই তো তোমার সেই শাশ্তাশিষ্ট কলকাতা শহর 
হয়ে উচ্ডেছে ইকিংবদল্তশ বীমাছল নগরশ । 

চলেছে বাঁধভাগঙা জনম্নোত আর জনম্মোত 
আকাশে ছেয়ে গেছে ওদের মুখের রাল্তম আভা, 
উ্পছে পড়ছে প্রাণের জোয়ার 

দৃস্ত কশ্তের তঘেষণা- 

“আমরা করব জয়_ আমরা করব জয় গনশ্চয় !, 


ভাবতে ভালো লাগে কাব, 
এমন শদনে তুম যেন কমছে আছ 

তোমার দেই দাঁক্ষিণের খোলা জানলাক়, 

উদাস চোষে চেয়ে আছ 

উত্পছে পড়া জনম্োতের 'দকে, 

আর মনে মনে বলে উঠছ 

এখশগায়ে যাও, এগিয়ে যাও কালের যাত্রীরা, 





৩7৪৮ 


নেনে আজি 


বসে আছ, কখন সমুদ্রের ঢেউ এসে 
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের । 

কখন কোন দক থেকে প্রচন্ড বেগে ধাক্কা এসে 
নাঁড়য়ে দেবে, মাঁট্র গভশরে গেথে যাওয়া িকড়গুলো, 
গঠাঁড়য়ে দেবে আমাদের মজ্জাগত সব দ্বিধা, জড়ত্ব। 
কখন প্রবল তরঙ্গাঘাতে আদম সর্বংসহা মাণট, 
ভেঙেচুড়ে গবাঁড়য়ে গিয়ে, আবার সেজে উঠবে 
আমিতসম্ভবা ধাঁরভ্রশীর পাঁরপূর্ণ রৃপল।বণ্যে, 
মুখোম্াখ দাঁড়িয়ে আমরা বুকে টেনে নেব 

ভরা জীবনের উত্তাপ । চেতনার রঙে বুঙে 

লাল হয়ে উঠবে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রস্ফুটিত শোলাশ্প ॥ 
কশ অধশর প্রতশক্ষায়, ক গভখর তৃষ্ণা বুকে নিয়ে, 
আমরা চেয়ে আছি পথের 'দকে__ 

কখন আব্বে সেই মহাসমু্দ্রের ডাক, 

কখন এই অসহ্য যন্ত্রণায় নুয়ে পড়া গদনগুলো 
তব-তর করে হয়ে উঠবে নতুন হাঁতহ্নাস। 


তবে চলো, আমরা এগিয়ে যাই সমছের দিকে, 
আমরা ছাড়িয়ে পাড় শাঁয়ে-গঞ্জে পথে ঘাটে সবলি, 
এস, আমরা মহাসমুদ্র হয়ে যাই। 


৩৩৬ 


তিতা নিকাশ 


কমছে 2 

ভারতাঁয় টাকার দাম, 'বশ্বের দরবারে ভারতের সনাম। 
দেশের সাবভোমত্ব_রাজনৌতক এবং অথনোৌতিক। 
সাম্প্রদ্ায়ক 


বারী ভোলার আহমদ রদেস্দী নে রারাসাডা লজ্জা 
মেহনতশ মানুষের মানমর্যাদা, ভার সঙ্গে অবশ্যই 

নারশর মর্যাদা । সভ্যতা-সংস্কাতি-নো তকতা, 

মানবিক মূল্যবোধ ও শালশনতা। কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসশন 
শাসকদলের যথার্থতা, তাদের সততা ও 

[াবশবাসযোগ্যতা । তাদের কথার দাম আর 

গালভরা প্রাতশ্রুুতির মান। ওদের উপর মানুষের 
1বশবাস, ভরসা--শিজ্প বাঁণজ্য-কাষি কোনাকছুরই 
উন্বাতির আশা । নঃশবাসের স্বাস্হাকর বাক্সু, 

এবং সংখ্যালঘু সরকারের পরমায়ু। 


বাড়ছে ঃ 

চাল ডাল তেল নুন চান দেশলাই সাবান, 

সার গ্যাস সব িকছুরই দাম । রেল ভাড়া, মাসুল, 
ঘুষের টাকা- বছর বছর নতুন বাজেটের ধাব্কধা। 
মৃদ্রাস্ষশীত-_ তার সঙ্গে কালোবাজারশ ও দুনীশীত। 
গাঁরবের উপর বড়লোকের শোষণ- দারদ্যু বেকারণ 
অনশন । রাজনোতিক-সমাজাবিরোধশদের বেপরোয়া আক্রমণ, 
সভ্যতা-সংস্কাতির বায়ুদ্‌ষণ । িদেশস পঙীজর হাত-_ 
কেড়ে নেওয়া গারবের ভাত । আই- এম- এফ-এর 
শর্ত নিয়ে কানাকানি__কেন্দ্র-রাজ্য সম্পকেরি টানাটানি । 
বড় বড় প্রচার মাধ্যমের কায়েমনস্বার্থের তাঁজপবহন- 
গণতাল্লিক জনগণের আন্দোলন । গঙ্গার দু'পাশের 
ভাঙন- _উছলে পড়া জলের প্লাবন । ফংসে ফংসে ওরা 
মানুষের জশবন যল্লণা_ প্রাতাঁদনের জীবন জর্শীবকার ভাবনা । 
সারা দেশে পাশ্চিমবাংলার নাম-_ প্রাতিবাদ প্রাতিরাধ সংগ্রাম । 


৮০১৮১, 


শ্জ 


শলু বদাকে বলে জ্ঞান? 
₹তামানর ঘর ভাঙতে চায়, যেমন করেই হোক 
ততামার সর্বনাশ করতে চায় । 


শলু দেখতে কেমন 2 

বহু, বহু রকম- বহুলুপলী ওরা । 
ঘর-শলতু, বার-শবু, দেশ-বিদেশন 
আনশ্রাসী, ভেকধার- নানা রকমের, 
অনেক সময় চিনতে ভুল হয় । 


যেমন 2 

ঘেমন-_ একরকম হকুলা-_-ফোঁটা গঠতলক 1টাঁক 
নামাবাঁলির আড়ালে- বকধার্মক 1 

খোলস দেখে তুমি ভুলে যেতে পার, 

কারণ দেব-াদবজে তোমার ভাঁল্ত থাকতেই পারে । 


কি করে তানা 7 

কনে অনেক কছ্ছুই, যেমন-_ 
জ্ঞাত-কাঁবদের জাতের নাম করে, 

সব জাতের মান,ষকে সপমান করে, 
জাতের নামে বজ্জাঁত”র চুড়ান্ত করে । 
শ্পতে বদেশন টাকার থাঁল, আর 
তোমার আমার ঘরভাঙর কাজ করে! 


তা হলে উপায়” 

দেহের পচাগলা অঙ্ঞটাকে 

ছেস্টে বাদ দিতেই হবে, সহস্হ থাকতে হবে, 
₹ভামাকে আমাকে গোটা সমজ্্টাকে, 
সামনে রয়েছে ভাবব্যৎ_এই বেলা 

সাধু সাবধান ! 


৭, 


চিল নাহি 


জানিনা কবে ভূবমন্ঠ হয়োছিল আদিম পাথবস. 
কি ছিল তার শৈশবের রুপ ॥ শুধু জ্বাল, 
রক্ষগভন মাটির অঙ্গ জুড়ে আছে 

অফুরন্ত এঁশবয” সবুজে সবুজে অফু্রল্ত জশবন । 
জ্াঁলনা স্বর্গ বা নরক, শুধু জান 

অনল্ত নশল আকাশের নীচে আছে 
সমুদ্রমেখলা 'পৃথবী ভবন আমাদের । 
তারই এক প্রান্তে, ছায়া ঘেরা সবুজের 
স্নেহের আঁচল ছেয়ে, আমাদের ঘর বাঁধা, 
অরণ্যের পাশাপাশি বেচে থাকা, বেড়ে ওঠা. 
মাটব জখশবন থেকে একসাথে টেনে নিয়ে 
জীবনের রস । 


একে একে কেতে গোছে কত যুশ্া। 

প্রকাতির কোল থেকে আদম মানব, 
মহাকালের পথ বেয়ে পোঁরিয়ে এসেছে 
সভ্যতার কত ভাঙা-গড়ার পথ ॥ 

কতবরে 'শশুতর হয়েছে মহনরুহ্ ধনস্পাঁতি, 
কতবার ফহলে-ফলে রুূপে-রঙ্ডে ভরে উত্ডেছে 
মৃক্তিকার গাঁৰবতি যৌবন? কতবার 

একাট একাটি খধতৃ পোঁরয়ে এসে 

জয্মের নিশানা তুলেছে ফোটাফুলের বসন্ত । 


আজ যখন সভ্যতার মধ্যাহ সুর্য 
বকভরা অফুরন্ত ভান্ডার, 
09789 


৩০৬ 


তবে খানকি, স্লাখী হও, এশ্গিতক যাও 
বাঁচিয়ে কাখ ততোমাদেক্স সুখে-দুহখ্ে, 
জশবনে মব্রণে চবসাথন, 

নশনব-সমুখখর ?চন-সবুজ্ বলান্ডভ ॥ 


০ ৮ 


তরুণের প্রার্থনা 


গুরা টাকার দাম কমিয়েছেন বলে, সোজা অঙ্কের হিসাব মতো, 
আমি যেন কভু অসাবধানে, গুদের দাম না কাঁময়ে বাঁস। 


গুরা খণের দায়ে বিদেশের কাছে, দেশটাকে বাঁধা দিয়েছেন বলে, 
আম যেন কভু গুরের কাছে, খণের দায়ে বাঁধা না পাঁড়। 


গুদের পাকা পাকা মাথাগৃুলো, পরদ্বারে বাঁকিয়ে দিয়েছেন বলে, 
আম যেন আমার কাঁচা মাথাটি, গুরের কাছে 'বাঁকতুয় না দেই। 


গুদের দেওয়া প্রাতিশ্রাতিগ্লোকে, সাঁত্য সাত্য ভেবে 'নিয়ে 
আম যেন হতাশ হয়ে গুদেরই, মিত্যেবাদী ভেবে না বাঁস। 


গুদের রাজকোষে জমা এককোটি চাকাঁরতে ভাগ বসাতে গিয়ে, 
আমি যেন আমার বেকারনর লাইনে, পদস্থখলন ডেকে না আঁন। 


গুদের রামরাজ্যেব বামজল্মভূমির, চোরাবালর মধ্যে পা দিয়ে, 
আমি যেন আমার জল্মভূমির প্রতি, বিশবাসঘাতকতার পথে না যাই। 


গুরা দনে দিনে জনগণ থেকে, দূরে দূরে সরে চলেছেন বলে. | 
আম যেন গুদের পেছু নিয়ে য়ে, জনগণ থেকে সরে না যাই। 


৩৮০ 


ক্ষনে এএস 


ফিরে এক্স, 

ফিরে এস বন্ধু ফিরে এস কমরেড, 

রে এস নিপশীড়ত মানুষের িরসাথশ, 
ফিরে এস 'ব*বমানবের ম্হীস্তর স্বপন, 

কিরে এস দ্হানয়্া কাঁপানো নভেম্বর বিপ্লবের 
মহান সোভিয়েত রাশিয়া । 

ফিরে এস সাথ”, 

হাতে হাত রাখ, এস তুলে ধর 

কমরেড লোনিনের হাতের পতাকা । 


আকাশে বাতাসে বাজুক তোমার উদাত্ত কণ্ঠ 
'দুাঁনয়ার মজদুর এক হও" 

ফিরে এস শব শ্রামকের ম্দীল্তর প্রতশক 
এস হাতে হাত রাখি, বাধ প্রাণে প্রাণ, 
দস্ত মাছলের পায়ে পায়ে জেগে উঠুক 
ঘুমন্ত মাঁট- বেজে উশ্চক আবার 

ধান থেকে প্রাভিধবাঁন হয়ে 

'জাগো জাগো জাগো সবহারা_”। 


তোমাকে হারাতে পাঁরনা বন্ধ, 

ভুলতে পান্না তোমাকে, 

হৃদয়ের গভীর গহনে তোমারি মুখচ্ছাব একে শনয়ে 
আমরা যে পোঁরয়ে চলোঁছ সহত্ম যোজন, 

পোঁরয়ে চলোছি পদাতিক 'মাছিলে 'মাঁছিলে 

কত দুর্গম বন্ধূর পথ । 

তোমার সাতে পা শমালিয়ে মাক্তি মাছিলে, 
সয়োছি কত দুখ, 'দয়োছি কত প্রাণ, 

কত নষ্ভুর অত্যাচার, 'নপপশীড়নের মধ্যে 

বুক বে'ধোছ তোমার প্রত্যয়ে, ভালোবাসাক্স । 


ঘতেবের মুখোমুখি মৃত্যুর বভশীষকার মধ্যে 
তোমার হাতের রক্ত 'নশানে দেখোছ 
উজ্জল জীবনের স্বপ্ন । 

কত বন্দর কারাগারে দুহস্বশ্নের কালোর্রাতি 


৩৮৯ 


ভরে উচ্চেছে তোমার ব্াক্তম প্রভাত সংকেতে 
এসেছে ধবংস, এসেছে মৃতু, 

জহলেছে মহাযুদ্ধের দাবানল, 

ববরি ফ্যাঁসস্ট দস্যবাহনশর পৈশাচিক তান্ডবে 
গ্রাম শহর প্রান্তর হয়েছে 

নারশ শিশু বীর নসোনকদের শমশানভুবম । 
জেগে উচ্চেছে বিশ্বের তদেশশ্রোমক মানুষ, 
ধ্বংসের বভশীষকার অন্ধকারে 

ফুটে উঠেছে মৃত্যুহদ্ন জশখবনের স্বাক্ষর ৭ 


জহলেছে হরো?শিমা-লাগাসা কি, 

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ফহলের মতো শশ্রা, 
পঙ্গন় বকলাষ্ঞ মানুষের দল তবুণ্ 

মাথা তুলে দাঁড়য়েছে তোমার মুখের 1দকে তাকিয়ে, 
তোমার হাতের জর পতাকার নচে । 

তাম তো হেরে যেতে পারনা বন্ধ 

তুম অপরাজেয় পথের দিশারী । 


তুম তো কোনা দেশ নও, মাঁট নও, 

নও কোন একাঁট কালের, 

তুমি নয়া ইতিহাস- সভ্যতার নতুন 1দগল্ত ॥ 
তামার নভেম্বর বিপ্লবের রক্ত পতাকা 
প্যারন বিপ্লবের উত্তরাধকাবন, 
মাকস-এঞজ্গোলস-এনব হাত থেকে তুলে নেওয়া 
₹ুলাননের হাতের পতাকা । 

সে পতাকার রঙে রঙে রাঁক্তম 

ণবশ্ব গবস্লবেব্র স্বপন, প্রত্যয় । 

তুম মৃত্যুহীন, শাশ্বত নভেম্বর 1বস্লব, 
দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দশ পাঁতখিবসর 

প্রথম সযোোদয় । 


তুগঘি চরভাস্বর, মৃত্যু নেই তোমার, 

ধংস হতে পারনা তাঁম, পারনা শেষ হে যেতে, 
তুমি আছ, মেহনত মানুষের 

ধমনশীর জীবন প্রবাহে, অ্রাণের স্পন্দনে, 

মুক্তির প্রত্যয়ে | 


হ১ ভান 


তুমি বিশ্বের ৷ 

তুমি বিশ্বের শোখষিত মানুষের থেকে 
সরে যেতে পার না, 

তুম ফিরে এস, 

চিরে এস বন্ধু, ফিরে এস সাথ, 
ইফিরে এস হাতে 1নয়ে 

নভেম্বর বিপ্লবের জয় পতাকা । 


শকাঁনিরা ডানা মেলেছে আকাশে 

তারা ঢাকা মেঘে মেঘে অশাঁন সংকেত । 

জলে স্হলে অন্তরশক্ষে পরমাণ্‌ ধোঁয়ার কুন্ডলশ 
পৈশাচিক অন্রহাসিতে ফেটে পড়ছে 


আর ওদের রাক্ষিতা তীব্রকশ্ঠ প্রচার ষল্্গুলো 
ফেটে পড়ছে সোহাগে আহনাদে, 

যেন ওরাই বলবে শেষ কথা মানব সভাতার, 
যেন ওদের অক্োপাশের কালো থাবা 
1চরাদনের জন্য মুছে দিতে পারে 

[াবেশেবর আকাশ থেকে মানুষের ম্ীস্তর স্বপ্ন । 


যেন ওরা পারবে সারা দুনিয়াব পায়ে 

শন্ড করে বেধে দিতে দাসত্বের শিকল, 

যেন ওদের হাতের মুঠোয় বধকরা 

সমাজতন্তের দেহটার শবব্যবচ্ছেদ করে দোখিয়ে দেবে যে 
ধনতন্তই শেষ কথা-ওদের দাসত্বের শৃঙ্খলছাড়া 
বাঁচার কোন পথ নেই মানুষের । 

আর সবার কানের কাত্ছ শুঁনয়ে দেবে 

নরকের অন্ধকার গহবরে 

খান খান করে ভেঙে পড়া কাঁচের শব্দ 
মার্কদ-এস্পেলস-লোনন-স্তাঁলন...... 1 


উঠে এস বম্ধু, জহলে ওঠ কমরেড, 
জঙ্যব দাও ওদের উদ্ধত স্পর্ধার । 


৩৮৩ 


ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই, 

রক্তলোলুস্প নরপশনদের, 

ক্ষমা নেই 

কাঁটিল, সার্পল, মুখোশধারশ শত্রুদের । 
খুলে দাও ওদের মুখোশ, 

শুষে নিয়েছে তোমার রক্তপতাকার প্রাণ 
ছুড়ে ফেলে দাও ওদের নকল বন্ধুত্বের আচ্ছাদন, 
বোরিয়ে এস, বোরয়ে এস বজ্ধ, 

ভেদ করে এস শলুব্যহ ॥ 

পথ দেখিয়েছ কত পথের সাথশকে, 

কত অগাঁণত মানুষের বুম্ধশ্বাস জলীবলে' 
এলেছ নতুন শ্রাণের প্রবাহ! 

ওদের দাসত্বের শৃজ্খলে । 


ফিরে এস, 

রে এস বম্ধু, ফিবে এস কমরেড, 

হাত মেলাও চীন-কউবা-ক্োরয়া-ভয়েতনামের সাথে 
হাত মেলা নানপশীড়ত বশ্বের সাথে, 

লক্ষ কোট হাতে তুলে ধর 

কমরেড োনিনের হাতের পতাকা । 


এস, পা ?মাঁলয়ে চল, 
শবশ্বজ্জোড়া পদাতিক ম্দীক্ত মাছলে, 

বেজে উঠুক আকাশে বাতাসে 

শোতখিত বশর মহাসঙ্গাশত-_ 

শৃঙ্খল ছাড়া তোমার হারাবার ?কিছু নেই, 

জয় করার জন্য রয়েছে সারা দুনিয়া । 

এক হও, এক হও দহীনম্নার মেহনতশ মানব 
ণদগল্তে ছাঁড়য়ে দাও সর্বহারার মদীষ্তর লাল [নীশলে, 


৩৮৪) 


হাতে হাত মেলাও সাথশ, 
তুলে ধর কমরেড লোনিনের হাতের পাকা ॥ 


ফিরে এস, 

ফিরে এস বম্ধু ক্ষত এস কারে, 
শফরে এস নভেম্বর বিশ্লবের 
মহান সোভিয়েত রাশিয়া । 


৩৮৬ 
শনব্বাচত কাঁবতা--২৫ 


৩৮৬ 


ম্লাল হয়ে চো 2 

পৃতাসাকর উত্তাপ আর ঠিকরে পড়বে না 
আমার সমস্ত ভ্ডায় রোম্বাশিত হক্েত 
খুলে কি দেবে না আর 

তোমার অফুরন্ত শ্রাণের ভাজ উজাড় কলে 
অসংখ্য অজন্ন তব্রার চোখে 2 


তুম পোঁবিক়ে এসেছ বহু যুগের সশহানা 
ধরা দযেছ আমার খোকা জানলাম 
সশমার মাঝে, 

আমার দুচোখে রেখেছ তোমার 

আম ছুটে চল্লোছ হতামান্ন সারতে সাথে 
ঘর বাঁধার সুখস্বস্ন, ঘরছাড়াক হাতছীনল্‌ 
ছেশোছি তোমারই চোখে | 
আমার সারা আস্তত্ে 

ছেয়ে আছ তু, 

অআন্মা। দুত্ছোশে তোমার £স্হক্র দৃষ্টি 
আমার অসহ্য আজলশবল যক্জ্রণা, 

আমার ভাললোবাত্না, আমার ক্ঘশা 
আমান শবছ্রোহল আবক্জা, 

আমারে চেতনা রঙ 

শুমশোে আছ তোমার নশীলমাক়, 

তুমি আমার 'চব্লাদনের একফ্াঁল আকাশ ॥ 


তোম্মার চোখে চোখ বেত 
চায়ে চলোছ কত পথ 


৩০৮ 


ভালোবাসার তচাখ মেলে ধরেছ আবার 
আমার ক্রাল্ত মুখে ভপল 

তোমার অপার 1বিস্অক 

বামধনু রঙে রঙে শিহরণ এনেছে 
আমার চেতনায় ॥ 

তাঁমি জ্বাশায়ে রেখেছ বাতক গভখতরে 
অনাগত ববস্্তেক্র ফহেলোন্র স্বপ্ন্ক। 


আজ যখন আমার যাল্া শেতষর 
শস্তাঁমত চোখের সামনে লেমে এসেছে 
হ্খশ্ভ খশ্ভ কালো মেঘ, 

সুন্দর পাখবশটা মুখ কফিনিয়ে 'ফারিক্সে নিজে 
নবজ্জাতকদরদের সর্মরিজঞা মুখগহল্োো থেকে, 
শনম্পাসপা শহর ফহলগাকন্সোর বুকে, 
সুুকাালিত বসন্তের সবুজের গায়ে 
ঝরে পড়ছে 
শরাবম্ধ লালা ন্শানের ক্ঞ, 

তম্খন, 

আর একবার ব্লীলয়ে দ্বাও তামার 
আলোর পরশ 

আম্মার 'স্তাঁমিত চোখের পাতায়, 


৩ ভা 


৮০১ 


গুক্সিহ্যিতন্দ। 


জে ভক্রু গোযটে 
€১৯৭৪১৯-৯৮৩২) 


বজ্ছ-মঘে ! 

মেপে দেখ কত শান্ত তোমার, 

হাঁ, বালকের মতো 

কাঁটা বনের শিরশ্ছেদ করে করে, 

পরখ কর, প্রমাণ কর তোমার শাল্তর, হে দেবরাজ, 
ওক গাছ আর পাহাড়ের চুড়ায় চূড়াক়্ । 
তবুও পৃ্ধিবী, আমার পৃত্ধিবশ, রইবেই ॥ 
আমার বাসভাীম, যা তুমি তোর করনি, 

আমার শ্রজবাজিত গৃহ 

যে আগুনের জন্য তোমার এত গাত্রদ্বাহ । 


হে দেবতাশাণ, এই 1বশ্বত্রশ্মান্ডে 

আত অধমের মতো 

তোমরা বাঁচিয়ে রাখ তোমাদের মাহিমাকে 
বাজি আর পুজোর উপপচারে । 

হ্যাঁ, তোমরা তো ধংস হয়ে যেতে, উপবাসশ থাকতে 
যাঁদ না তরুণ তাজ্জা দাঁরছেরা হতো 
খমখ্যে আশার শিকার । 

যখন শৈশবে আম 

জানতাম লনা কোন পিকে চাইতে হবে, 

আম চেয়োহলাম আমার বিল্রা্ত চোখ তুলে 
সৃযের দিকে, 

যেন সেখানে ছউধের্ রন্মেচ্ছে কেউ 

আমার শবলাপ শুনবার জন্য কান পেতে, 
যেন রয়েছে আমারই মতো আর কারও হদয় 
[নপশীড়তকে দক্না করতে । 


তে সামার পাশে থেকে 
ঠোকিয়োছল দানবের অত্যাচার 2 

কে আমাকে বাঁচয়োছিল মৃত্যুর হাত থেকে, 
দ্াসত্বেব থেকে 2 

তোমরা কি বসে বন্দে নিজেদের কার্থখাস্াম্ধ কর নাই, 


হ) ০১ ৩) 


পবিত্র, জহলল্ত হৃতাপন্ডগুলি 
পড়িয়ে মেরেছ-_তাজা, চমতকার 
প্রতারিত করেছ-_ 

ধন্য মোক্ষলাভের নৈবেদ্য 
ঘুমন্ত দেবতাদের পায়ে! 


এখন কি আম ভাঁন্ত করব তোমাতদের 2 কিসের জন্য ? 
তোমরা কি প্রশামত করেছ কারও কোনো দুঃখ, 
কোনও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা ? 

তোমরা 'কি শান্ত করেছ কারও কান্না, 
ব্যাথতের ? 

কখনও 2 

আমার মনব্যত্বকে 'ক প্রতারিত করে নাই 
সর্বশান্তমান মহাকাল 

আর গিরন্তন নিয়াতি £ 

এই তো চলে আসছে, দেবতাদের বেলাতেও । 
তুমি কি ভেবেছ 

আম ঘৃণা করব জাবনকে ? 

আম পলাতক হয়ে যাব জনহনন অরণ্যে 
কারণ সব আশার ফুলগ্রলোতেই 

ফল ধরে না বলেঃ 


এইখানে বসে আম গড়ে তুলব মানবজদতকে 
আমার মানসমাীর্তর রূপে, 

দুঃখ পাবে, কাঁদবে, 

উৎসব করবে, আনন্দ করবে, 

কল্তু তোমাদের শ্রন্ধা করবে না একটও । 


যেমন আমিও কার না। 
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৩১৯৪ 


সাতই নভেম্বরের পূর্ব সগ্ধ্যায় 
লুই ফুরেনবূ্ 


সতই নভেম্বরের পৃবিন্ধ্যায়, যখন আমরা সাঁজয়োছলাম আমাদের 
বাতায়নগুঁল 

পতাকায় পতাকায় আর লাল ফুলের মালার মালায় 
তাড়াতাঁড়ই ঘাময়ে পড়ছিল নগরী 

যেন ভালোবাসার ঈর্ষাভরা চোথে | 

আমাদেব দিকে চেয়ে ছিল আমাদের মৃত কমরেডরা। 


আমাদের হৃদয় থেকে, যেখানে আমরা ভালোবাসার স্মাত ঢেকে রাঁখ সবক 


তারা উঠে এসৌছল, নীরবে দাঁড়য়োৌছল আমাদের পাশে, 
স্মতহাস্যে। 


তারা আমাদের পাশে ছিল সারা সন্ধ্যা, সারা রা্র। 

ণকন্তু যখন সকালে মস্কোর অভিবাদন সঙ্গীত ধবাঁনত হলো 
বোঁডিওতে 

কামানের বজ্জরনির্ঘোষে, আনন্দের সঙ্গীতে 

যখন আনন্দের প্রাতধবান উঠল প্রাণে, পিঁকিৎ 

ছন্বভিল্ন হলো সকালের কুয়াশা, যখন আকাশে 

তারা মূখ তুলল সগর্বে মাথা উচু করে 

'ফরে এল আমাদেব চিরল্তন ভালোবাসায়। 


৩৯ 


তো দিবসের ান 
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তআল্্্বাদ $ 
মেহনত জনতা উঠছে জেগে, 
কদম কদম চল্লছে, 
শাঙ্কত ছপত যত অত্যাচার 
আসন তাদের উলছে। 


ভাঙো ভাঙো দুর্গ হে শ্রীমক বীর 


জয় সর্বহারার সংগ্রাম, 
হোক সবার সমান আধকার 
হোক অত্যাচারের অবসান । 
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সে দিবসের গাল 
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অনুবাদ £ 
আমরা আনব নতুন 1দন 
ক্লান্ত আমরা ব্যর্থ শ্রমে 
অন্ন জোটাতে দুবেলা গুমুঠ্ো 
মরে আছ ভাই এই জীবনে । 


জীবনে লাগুক সূযের আলো 
ফুলের গন্ধে ভরুক প্রাণ, 

গবাধর 'বধানও মনুন্ত জীবন 
চাই চাই আট ঘণ্টা কাজ। 


উঠ্ডেছে আওয়াজ রণডঙ্কার 
কারখানা কলে বন্দরে 

কাজ চাই আট ঘণ্টার 
বশ্রাম আট ঘণ্টা, 
আনন্দ আট ঘণ্টা । 


৩৯১০ 


